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প্রকাশক £ 

মজহারুল ইসলাম 
নবজাতক ,প্রকাশন 

এড৪ কলেজ স্ট্রীট মাকে 
কিকাতা-৭০০ ০০৭ 


মদুদ্রক 

শুভেন্দ; রায় 

উষা প্রেস . 
শ্যামপুকুর স্ট্রীট 
কাঁলকাতা-৭০০ ০০98 


প্রচ্ছদ শিল্পী ৮ 
খালেদ চোধুরী 


ভূমিকা 


ত্রিপুরার লোকসমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে ব্রিপূরার তরুণ প্রাবান্ধিক 
ডঃ রঞ্জিং দে-র দ্বিতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থ “পরার লোকজীবন ও লোক- 
সংস্কাত” 'ব্রপ্ররায় আমাদের সংস্কৃতি চর্চর উৎস সন্ধানে একটি প্রয়োজনীয় 
সংযোজন | ডঃ দের প্রথম গ্রন্থেই আমরা লেখককে 'চিনেছিলাম । 

ন্রপুরার বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর জনগণের সাংস্কৃতিক জগৎ আজো 
অনাবিক্কুত। যে অজ্প কয়েকজন এই আবিচ্কারে ব্রতী হয়েছেন, ডঃ দে 
তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি আমাদের সংস্কৃতি আন্দোলনের একজন 
নিষ্ঠাবান সুহূদ্র | তাঁর এই গ্রন্থ ত্রিপুরায় সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একটি 
নতুন মূল্যবোধ সৃষ্ট করূক। 

আমরা আশা করব--ডঃ দে-র এই উদ্যোগে আরো অনেকেই 'ব্িপ্দরার 
আঁদবাসা ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সমাজ ও সংস্কীতিক পাঁরচন্ন সন্ধানে ব্রতাঁ 
ও উৎসাহী হবেন ॥ 


আগরতলা আনল সরকার 
১৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ 


প্রকাশকের নিবেদন 


প্রথম আগরতলা বইমেলা উপলক্ষে আমি ত্রিপুরা যাই। তখনই ব্রিপুরা 
প্রসঙ্গে ও ব্িপূরার লেখকদের বই প্রকাশে আগ্রহী হই। ইতিপূর্বে প্রবীণ 
কাঁমউনিষ্ট নেতা শ্রদ্ধেয় শ্রী বীরেন দত্ত মহাশয়ের একটি বই প্রকাশ করি ও তার 
পরে ব্রিপূরার প্রবীন সাঁহাত্যিক শ্রী কার্তিক লাহাঁড় মহাশয়ের একটি 'উপন্যাস 
প্রকাশ কার। 

এই বতসর আগরতলা বই মেলায় ডঃ রার্জং দে মহাশয়ের এই বহীট ও 
শ্রীদীপক ভট্াচার্যা মহাশয়ের “সমাজপাহিত্য ও রাজনীতি” নামক বইটি 
প্রকাশ করতে পারায় আমি ধনা। বই দুটি পাঠকের কাছে আদৃত হলে 
আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে। 


কলকাতা মজহারূল ইসলাম 
২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ 


লেখকের নিবেদন 


ত্রপূরার লোকসাহত্য সম্পকে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায়ের অধীনে গবেষণা মূলক কাজ করে ( দাক্ষিণ ত্রিপুরার লোক- 
সাহত্যে জনজীবন ) পি. এইচ, ভি. 'ডিগ্র লাভ করেছি । বর্তমান গ্রন্থে সেই 
আলোকে ত্রিপুরার লোকজীবন, লোকসাহত্য ও লোকসংস্কৃতির 'বাভন্ন দিক 
নয়ে পণার্গ আলোচনার চেস্টা করোছি। রিপনুরা সম্পর্কে নানাভাবে আলোচনা 
হয়েছে, কিন্তু এই দৃণ্টিভঙ্গঈীতৈে কোন আলোচনা এখনও পাইনি-__তাই এই 
বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অনুপ্রেরণা পেয়েছি । এই আলোচনা তিন খণ্ডে 
প্রকাশিত হবে । 

প্রথম খণ্ড $ 'ন্রপুরার লোকজাীঁবন ও নৃতাত্ক পরিচয় । 

দ্বতীয় খণ্ড £ ব্রিপুরার লোকসাহিত্যের পরিচয় | 

তিতীয় খণ্ড £ 'ন্রপুরার লোকসংস্কীতির অন্যান্য 'দিক, যেমন- লোকশিল্প, 
লোকনত্য প্রভাত । 

শ্রদ্ধের ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ডি. লিট নানাভাবে উপদেশ দিয়ে 
এই গ্রন্থ রচনায় উৎসাহত করেছেন । শরীয়ত মজহারুল ইসলামের সঙ্গে 
পাঁরচয় কাঁরয়ে দেবার জন্য 'ন্িপুরার প্রবীন কাঁমিউীনস্ট নেতা শ্রদ্ধেয় বীরেন 
দত্ত মহাশয়ের নিকট আমি কৃতন্ঞ। এছাড়া “নবজাতক প্রকাশনের' শ্রন্ধেয় 
শ্রীমজহারুল ইসলাম আমাকে বর্তমান গ্রন্থের পৃণঙ্গি রূপদানে অন-প্রাণিত ও 
উৎসাহিত করেছেন । 

এই গ্রন্থ রচনায় নানাভাবে যাঁরা সাহায্য করেছেন সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা 
জানাই । আমার অগ্গাণত ছান্রও নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন, 
তাঁদেরও ধন্যবাদ জানাই । 

পাঁরশেষে বলব নবজাতক প্রকাশন? বইটি প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে 
শুধু ঝণীই করেননি কৃতজ্ঞতা পাশেও আবদ্ধ করেছেন । 

শ্রদ্ধেয শ্রীফত আঁনল সরকার (তথ্য ও সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী ) মহাশয়, 
যান ন্রিপুরায় লোকসংস্কীতর পুনজঁবন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বালষ্ঠ প্রচেষ্টা 
1নয়েছেন, তান এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে এই গ্রন্থের গৌরববর্ধন করেছেন 
এবং ত্রিপুরার লোকসংস্কীতির পারচয়ে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তার প্রতিও 
ইঙ্গিত করেছেন । তাঁকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাই । 

সাবরূম, আগরতলা বিনীত 

ফেব্রুয়ারী *৮৬ রাঁজিং দে 


স্রুগীপঞ্ 


ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যা-_-১ 

ভ্রিপ্রার সামাজিক পটভূমি--৭ 

[ত্রপুরা নামের উৎপত্তি ও সীমা--+১০ 

উপজাতিদের ব্রিপূরা আগ্ধমন--১৪ 

রাজন্য-শাসিত ল্িপুরার পারচয়-_২০ 

ভ্রিপুরার প্রত্বতাত্ক নিদর্শন-_58 

িংবদস্তীর দেশ 'ন্রপুরা--&৯ 

ত্রপুরার প্রাকতিক বৈশিল্টয-_-৬৬ 

1বাভিল্ন জাতির (বাঙালী ও উপজাতি ) সামাজিক অবস্থান ও 
সাংস্কীতিক বৈশিস্ট্য-_-৭৩ 

উপজাতি জীবনে বিদ্রাহে- ৭৮ 

ত্রিপুরায় উগ্রপল্থ আন্দোলনের প্রেক্ষাপট- ৮৩ 

উপজাতি জনজীবন- ৮৯ 

১৯৭১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী উপজাতিদের পারসংখ্যান--১২২ 

1শক্ষা--১২৬ 

ধর্ম ১৩৪ 

জূমাভন্তিক জীঁবনঘান্রা-_১৪৫ 

ত্রপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা-_-১৬৮ 

ত্রপুরায় বাহরাগত ও রাজানুকল্যপুস্ট সাহত্য-_-১৬৫ 

জাতি উপজাতির সংস্কাতিগত এঁক্য-_-১৭২ 

বর্ণাবন্যাস- ১৭৯ 

উল্লেখপঞ্জী-_-১৮৬ 


ত্রিপুরার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি 


ভোগেোিক অবস্থান ও জনসংখ্যা 


অরণ্য-পবত ঘেরা সব:জের ছায়ামাখা ভারতবর্ষের পুব্রান্তে বিশ লক্ষ 
মানুষের বাসস্থান ক্ষুদ্র ন্রিপূরারাজা । ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে প্রায় 
বাচ্ছি্ন ছোট্র রাজা, ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে সুন্দর এক পার্বত্য স্বাধীনদেশ । 
এর আয়তন ১০,৪৮৬ বর্গ িলো'মটার । 

লংতরাই, টাককাতুলসাঁ, দেবতাম:ড়া, আঠাবমুড়া, বড়মুড়া, জম্পুই 
প্রভূতি পাহাড় 'ন্রপুরার নানা দিকে নানা নামে ছড়ানো । এরা হিমালয়ের 
শেষ প্রীতিভূ। আসামের কোল বেয়ে 'ত্রপুরার বুক জুড়ে এদের অবস্থান ; 
ওদের কিছুটা ন্রিপুরার সীমানা ছাড়িয়ে চট্রগ্রামে প্রবেশ করেছে । শাল, 
সেগুন, গর্জন, চাম, বাঁশ আর পাহাড়ী কলাগাছে এরা ঢাকা । এ ছাড়া রয়েছে 
জাম, জারুল আর ঘন ছনবন। এই বন সমাবত পর্বত অগ্ুল থেকেই বের 
হয়েছে নিপুরার প্রধান নদীগ্লি-_ গোমতাঁ, মুহুরী, ফেণী,মনু, হাওড়া, জুরি, 
খোয়াই প্রভৃতি । এসব নদীর তারে তরে গড়ে উঠেছে প্রাচীন ন্রিপূ্রার 
উল্লেখযোগ্য জনপদগুলি, এদের ঘিরেই গড়ে উঠেছে নানা কিংবদন্তী । 

রাজ্যের তিনাঁদকে বাংলাদেশ, প্রায় ৮৪৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই আন্ত- 
জাতিক সীমান্ত। এর উত্তরে বাংলাদেশের শ্রীহট্র, কুমিল্লা ও নোয়াখাল 
জেলা, দক্ষিণে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলা, পাশ্চমে কুমিল্লা জেলা এবং পূর্ব 
[কে আসাম । এই রাজ্যের রাজধানী শহর আগরতলা থেকে আসামের 
কাঁরমগঞ্জ জেলা পর্যন্ত দু'শ কিলোমিটার দীর্ঘ চড়াই উতরাই পাহাড়ী পথে 
ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সংগে তার প্রধান সংযোগ । এ ছাড়া 'বমান পথেও 
বাহর্নিপূরার সাথে যোগাযোগ আছে । 

এই রাজ্য তিনটি জেলায় বিভন্ত- দক্ষিণ 'ত্রপুরা, পশ্চিম ন্রিপূরা ও উত্তর 
ন্রিপুরা । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগন্ট ভারতবর্ষ ইংরেজশাসন থেকে ম:ন্তি লাভ 
করে। কিন্তু বহু শতাব্দীর রাজন্যশাসন থেকে ন্রিপুরারাজ্য মাস্তি লাভ করে 


১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর এবং ভারতবর্ষের “গ' শ্রেণীর রাজাগুলির অন্তভু্ত 
হয়। 'খ' শ্রেণীর রাজ্য হিসেবে ন্রিপুরা কেন্দ্রের অধীনে ছিল । ব্রিপুরা- 
বাসার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কেন্দ্রের রাজনৈতিক নেতাদের আঁভমতই ছিল 
চূড়ান্ত । ফলে ব্রিপ্রাবাসীর দাবাঁদাওয়া ও অধিকার সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত 
হতো না। তাই দীর্ঘাদন ধরে ন্রিপুরাবাসী ন্রিপুরাকে পূণাঙ্গ রাজের মযদ্দা 
দেবার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলে । অবশেষে ১৯৭২ সালের ২১শে 
জানুয়ারী ভ্িপুরা “নথ” ইন্টার্ণ এরয়াস এ্রক্‌ট অব ১৯৭১৮ অনুযায়ী পূর্ণ 
রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে । তার ফলে প্রশাসানক 'দিক থেকে এই রাজোর 
দায়িত্ব বহুলাংশে বেড়ে যায় । এ ছাড়া সীমান্তবতশী রাজ্য হিসেবে এর প্রাত 
আরো গুরুত্ব আরোপ করে ন্লিপুরাকে তিনটি জেলায় 'বিভন্ত করা হয়। এবং 
[তিনটি জেলা দশাঁট মহকুমায় বিভন্ত করা হয়। 
ন্রপুরার লোকসংখ্যা ২০,০৫৩,০৬৫৮ জন (১৯৮১-র লোকগণনা 
অনুসারে )। দেশের ২২টি রাজ্য ও ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার 
হিসেবে ন্রিপুরা ১৯তম রাজা । গত দশ বছরে, অর্থাৎ ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ পর্যস্ত 
জনসংখ্যা ব্দ্ধর হার ৩১:৫৫ শতাংশ । এই সময় মোট জনসংখ্যা বেড়েছে 
৪,৯১,০০৯ জন । ১৯৩১ সাল পর্যন্ত উপজাতিরাই ছিলেন জনসংখ্যার সংখ্যাগুরু 
অংশ। ১৯৫১-৫২ সালে এই রাজ্যে সবধিক জনস্ফীতি দেখা যায়। সে 
সময়ে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৭৮৭১ শতাংশ । তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান 
থেকে উদ্বান্ত; স্রোতের ফলে এঁ সময়ে জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে ।৯ 
প্রকৃতপক্ষে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা স্বাধীনতার পর খুব দ্রুত হারে বাড়ে, 
আমরা যাঁদ স্বাধীনতাপূর্ব সংগে অবস্থার তুলনা করি তাহলেই বুঝতে পারব । 
বস্তুতঃ কোন দেশেই জনসংখ্যা বরাবর এক থাকে না। “দেশে নূতন 
তন শিশু জন্ম লইতেছে । আবার বহুলোকের মৃত্যু ঘটিতেছে ৷ ইহা নিত্য 
নোমন্তিক ঘটনা । আবার জনসংখার একটা অংশ জাবকার অন্বেষণে অথবা 
অন্য নানাবিধ কারণে স্বদেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে । তাহাদের কেহ 
ফিঁরয়া আসে, অনেকে ফিরিয়া আসে না । আবার বাহির হইতে বহু? লোকের 
আগমন ঘাঁটতে পারে । তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ স্বদেশে 'ফিরিয়া যায়। 
আবার অনেকে যায় না ।” 
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ত্রিপুরা রাজ্যের জনসংখ্যাও উপরোন্ত নিয়মে পাঁরবাতিত হয়েছে । ১৯৮১ 
সালের জনগণনা অনুসারে এই রাজ্যের মোট আঁধবাপীর সংখ্যা ২০,৫৩,০৫৮ 
জন। অথচ স্বাধীনতার অব্যবাহত পরে ১৯৫১ সালে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা 
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ছিল ৬৩১,০২৯ জন। নাঁচে যতদূর হসেব পাওয়া যায়- সেই অন্যায় 
গত একশত বৎসরে এই রাজ্যের লোকসংখ্যার সুস্পণ্ট ছাঁব তুলে ধরা হলো । 


সাল জনসংখ্যা মোট বৃদ্ধি 
১৮৭২ ৩৫২৬২ -_ 

১৮৮১ ৪৯৮১৬৩৭ ৬০,৩৭৫ 
৬১৮৯১ ১৩৭৪ ₹ ৪১৯)৮০৫ 
১৯০১ ১৭৩,৩২৫ ৩১৮৮৩, 
১৯১১ ২২৯,৭১৩ &৬.২৮৮ 
১৯২১ ৩,০৪,৪৩৭ 5৪, ২৪ 
১৯৩১ ৩,৮২,৪৫০ ৭৮,০১৩ 
১০৪১ ৫&,১৩১০১০ ১৩০,৬৬০ 
১৯১৬১ ৬৩৯,০২৯ ১,২৬,০১৯ 
১৭৯৬১ ১১7৪২১০০& ৫১০২,৯৭৬ 
১৯৭১ ১৫১৫৬১,৩৪২ ৪,১৪১৩৩৭ 
১৯৮১ ২০১৫৩,০৫৮ ৪,৯৬১৭১৬ 


এই খাঁতিয়ান অবশ্য পুরোগ্নার নির্ভূল নয়--কারণ, “সরকারী সন্রেই প্রথম, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেন্সাসের শ্রুটি-বিষ্ট্যাতি স্বীকার করা হইয়াছে । চতুর্থ অথ. 
১৯০১ সাল হইতে লোকগণনার হিসাব 'নিভরযোগ্য বাঁলরা ধরা যার । 
অনেকের মতে ১৯১১ সালের 'হিসাবও ভরুটিপূর্ণ। এ সময় রাজ্যের অভ্যন্তরে 
রাজনৈতিক গোলযোগের কথা স্মরণ করিলে উন্ত ধারণা যুক্তিসঙ্গত মনে 
হইবে 1৮৩ এই হিসেব থেকে বুঝতে পার ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৫১ সাল 
পর্যন্ত মোট বিশ বৎসরের লোকসংখ্যা উল্লেখযোগা হারে বাঁধ পেয়েছে । এই 
সময়কে দুটি পর্বে ভাগ করলে দেখা যায় বৃদ্ধির হার ১৯৪১-৫১ সালের 
মধ্যবর্তী সময় অপেক্ষা ১৯৩১-৪১ সালে বেশী । ১৯৪১ সালের পর 
প্‌বরিঙ্গে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এবং শেষ পর্যন্ত দেশ বিভাগের পর সহস্র 
সহম্র উদ্বাস্তু আগমনের কথা চিন্তা করলে প্রাকচলিশ ও উত্তর চল্িশ যুগের 
লোকব্‌দ্ধি হারের এই তারতম্য অস্বাভাবিক মনে হতে পারে । একে দু'ভাগে 
ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ, দেশ বিভাগের পর একাদকে যেমন উদ্বাস্তু আগমন 
ঘটেছে, অন্যকে কিছ? সংখ্যক মুসলমানও রাজ্য ত্যাগ করে পাকিস্তানে 
চলে যায়। দ্বিতীয়তঃ, ইহা খুবই স্বাভাবক যে, ১৯৪৯ সালে ভারতীয় 
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হ্যস্তরান্টে 'ন্রিপুরার অস্তভূন্তর পর পাহাড় অণ্চলে যে আনশ্চিত অবস্থার সূ্টি 
হয়েছিল তার ফলে লোকগণনার কাজ সাঁঠক ভাবে অগ্রসর হতে পারোন। এ 
কারণে আদিবাসীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গণনার বাইরে থেকে যাওয়া 
শবচিন্র নয়। ১৯৫১ সালের লোকগণনায় রাজ্যের আঁধবাসী কম করে ধরা 
হয়েছে একথা স্বীকার করলেও ১৯৩১-৪১ সালের মধ্যবতশী সময়ের জনসমম্টি 
যে পূর্ববতণ কালের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
সরকারী বিবরণীতে এর কোন উল্লেখ না থাকলেও অনুমান হয়, 'ন্রিশ দশকের 
গোড়ায় বিশ্বব্যাপী আর্ক সংকটের যুগে কৃঁষিনিভ'র ভারতের ওপর যে 
সর্বনাশা প্রাতীক্য়া দেখা দেয় তারই ফলে পূর্ববাংলার জেলাগ্যাল থেকে 
( চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, শ্রাহট্র ) বিরাট সংখাক নিঃস্ব কাঁষজীবী আবাদী 
উর্বর জামর অন্বেষণে ন্রিপুরা রাজ্যে চলে আসে । 

কোন নার্দন্ট দেশের লোকসংখ্যা বাদ্ধর দুটি সূত্র ইীতিপূবে উল্লেখ করা 
হয়েছে । একটি, স্বাভাবিক বরাদ্ধ অর্থৎ নৃতন জন্ম, অপরাঁট বাইরে থেকে 
লোকের আগমন | ন্িপুরার ক্ষেত্রে এই স্বাভাঁবক হার হিসেব করে দেখা 
গ্রেছে ১৯০১ সাল থেকে ১৯১১১ সালের মোট লোকব্াদ্ধর হার মানত ১৫% ভাগ 
স্বাভাবিক বলে ধরা যায়, ১৯৪১-৫১ সালের মধ্যবতশী সময়ে এই হার আরও 
কমে ৬০% জনে দাঁড়ায় । 

১৯৫১ সালের জনগণনায় 'নর্ধারিত জনসংখ্যার বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায়_নিপুরার মোট লোকংসখ্যা ৬৩৯,০২৯ জন । এদের মধ্যে আদিবাসাীর 
সংখ্যা ২৩৭৯৫৩ জন । অবশ্য এটা লক্ষণীয় যে, আদিবাসীদের সাঁঠক সংখ্যা 
নিধরণ বরাবরই এক গুরুতর সমস্যা । এদের প্রায় অর্ধেক জুমিয়া অথাৎ 
জুমচাবের ওপর নির্ভরশীল । জ্ঁময়ারা কোন 'না্দ্দস্ট চ্থানে স্থায়ীভাবে 
বসবাস করে না । এরা মূলতঃ যাযাবর, জুমের উপয্স্ত জামর অন্বেষণে প্রতি 
বৎসর ঘুরে বেড়ায় ॥ এভাবে অতাঁতে এরা এই রাজ্যের বাইরে চলে যায় । 

“রাজনৈতিক কারণেও অনেক সময় আঁদবাসীগণের রাজ্যতাগ করিয়া যাইবার 
প্রমাণ পাওয়া যায় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, উনাবংশ শতাব্দীর শেষার্ধে 
কুকিদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে ইংরেজ সরকার তদানীন্তন ন্রিপ্রাধিপাঁতর 
ওপর কুলি গ্রহের ভার অর্পণ করেন । এই দাঁয়ত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ব্রিপুরার 
'রাজা স্বীয় পার্বত্য প্রজাগণকে কার্য গ্রহণে বাধ্য করেন। এই অপমানকর 
ব্রাজাজ্ঞার প্রাতবাদে অনেক আদিবাসী সেই সময় রাজ্য পাঁরত্যাগপূর্বক 


€& 


পার্বত্য টট্টগ্রামে চলিয়া যায় । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রামের সহকারশঁ 
কমিশনারের 'বিববণাতে প্রাতি বৎসর রা হইতে বহনসংখ্যক আদবাসাঁর 
চট্টগ্রাম পাহাড়ে আশ্রক্ন গ্রহণের উল্লেখ আছে ।” 

সুতরাং ন্লিপরারাজ্যে বহিরাগত লোক প্রধানতঃ দুই কারণে আশ্রয় গ্রহণ 
করে। প্রথমতঃ ভাগ পারবততনের জন্য জমির খোঁজে এসেছে-এই ধরনের 
লোক স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই এ রাজ্যে আসতে শুরু করেছে । দ্বিতীয়তঃ, 
দেশবিভাগের ফলে এ রাজ্যে কিছু সংখ্যক লোক আশ্রয় নেয়। ন্রিপুরাক় 
উদ্বাস্তু সংখ্যা নীচের হিসেব থেকে বোঝা যাবে । 


সাল প্‌ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু সংখ্যা অন্য রাজ্য 
১৯৪৬ ৩৩২৭ ৫ 
১৪৯৪৭ ৮১২৭৪ সঙ 
১৪৯৪৮ ৪৫৫৪ ৩৭. 
১৯৪৪ ১.৫৭৫ ৩৭ 
১৪৫০ ১৭১৫১ ২৫১ 
১৪৯৫১ ২০১৬ ৩. 
১৪৫২ ১০০০৬ 

১৪৯৫৩ ৩২০৩৩ 

১৪৯৫৪ ৪৭০৬ 

১৪৫৫ ১৭৫৩৩ 

১৪৫৬ ৫০১৭০৩০ 

১৪৯৫৭ ৬৩৩৬০ 


প্রসঙ্গতঃ তৎকালীন পাকস্তান থেকে হিন্দদদের আগমন সম্পর্কে খুব 
উল্লেখযোগ্য সময়ের চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো- 06 10506010005 
11010 12810150687 00 0010 015 699710091015% 11010 00০110010০0 
ঢ20:0215 1950 2100 0015 1017)021: 702591 00 11)015256 50 1801015 
602 16 170606551690650. 211:217667001705 20: 01০0৮100136 11006019,:6 
81)61021, 210 55100 01015 2150 171 ৮1৩ ০৫6 0102 160০2196801) ০০10: ৪৪ 
00961820 26 £১৮109015. 00102 85 2 (220190195 10059.90:6 9120 
£000 0015 035 16096265 ০1০ 90160 10: 0030012 
806160 00 00০ 10081 ০01165 2130 90130015 -* 606 3701101 2: 
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0 0217105 21701 00611 00109019001) 2170 01861001121 06 16011910175 
০৫ 0019 9৪ 017. 01:6121)6 02065 91০ 0০181160 0০]10জ/ : 


[৪6 ত্বি9, 01 6971795  1৯070191071 ত্বিও, 01 0015 
13.12. 1947 --- চি রী 
30. 6. 1948 সৎ - - 
31,12. 1949 ৮২ - - 
30. 6, 1950 47 91957 31,537 
31.12. 1950 47 29,922 26,914 
30. 6. 1951. 39 25,547 24052 


[06 002 1200]00 00001201010, 11) 47 ০910015 95 39,000 11 006 
[101701) 0 1081000 1951,৫ 


ন্িপুরার সামাজক পটভূমি 
ন্িপুরা গ্রামপ্রধান রাজ্য । বর্তমানে এই রাজো ৭০৪টি গাঁওসভা আছে । 
রাজন্যশাঁসত ন্রিপুরায় নগরজীবন 'ছিল প্রায় অনুপস্থিত, বা থাকলেও তা ছিল 
1নতান্তই সীমিত । বর্তমানে যন্বের দ্রুত প্রসার ও আধ্ুনক জীবনের তাগিদে 
ধীরে ধারে নগরজীবন গড়ে উঠছে । বস্তুতঃ রাজোর ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক 
ও সামাজক অবস্থা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে জনসংখ্যাকে নগর ও গ্রামবাসী এই 
দুই ভাগে ভাগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় । ১৯৭১ সাল পযন্ত 
আগরতলাই ছিল এই রাজ্যের একমান্র শহর । মোট ১,৩২,১৮৬ জনসংখ্যা 
নয়ে রাজধানী আগরতলা “ক" শ্রেণীর শহরের মযদা লাভ করেছে । অন্যতম 
মহকুমা শহর ধর্মনগর তৃতীয় শ্রেণীর, খোয়াই, বিলনশীয়া, কৈলাসহর ও উদয়পুর 
এই চারাঁটি চতুর্থ শ্রেণীর শহর । কমলপুর ও সাবরূম হলো ৬ন্ঠ শ্রেণীর 
শহর | 
মহকুমাগ্লির বতমান (১৯৮১ সালের গণনা ) জনসংখ্যা নিম়নর্প-_ 


জেলা মহকুমা জনসংখ্যা শহরের জনসংখ্যা 
পশ্চিম ন্রিপরা আগরতলা ৬,৩০১৯৫৬৮ ১,৩২,২৮৬ 

১ খোয়াই ২১১,৮৬৮ ১০,৭২২ 

% সোনামুড়া ২,৪৪,৩৯১ ৬,৩৮০ 
উত্তর ভ্রিপুরা '. ধর্মনগর ২২৯,৪৮৩ ২০,৮০৬ 


জেলা 
উত্তর ন্রিপুরা 


ঠ 
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মহকুমা 
কৈলাসহর 
কমলপুর 
অমরপুর 
বিলোনীয়া 
সাবরুম 


জনসংখ্যা 


১,৯০,৭৮৭ 
১,২০,৯৭৮ 
১৪৯,৯৭৩ 
১,১৩;৪৩১ 

১,৮২,৪৩৬ 
৭৯,৩১৮ 


শহরের জনসংখ্যা 


১২,৯২৮ 
৩,৬৮৮ 
১৬৩০৪ 

৭১১৫9 
১২১০9৫৬৪ 
৩,৩৪০ 


১৯৫১ সালের জনগণনা অনুযায়ী নভ্রিপুরার শহর ও গ্রামের লোকসংখ্যার 
অনুপাত ১৪১৪। অথার্থ পিপুরার মোট জনসমাম্টর ৯৩ ৩% গ্রামবাসাঁ। 
বাঁহরাগতের আগমনের জনাই ১৯৫১-৬১ সালে ন্রিপুরাতে লোকসংখ্যা বাঁদ্ধর 
হার ছিল ৭৯% এবং সমগ্র ভারতবর্ষে ছিল ২২% জন। শতকরা ৭৯ জনের 
এই বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের সমগ্র রাজা, বা অঞ্চলের বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক 
বেশী । ১৯৬১-৭১ সালের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ৩৬'৩২%। এই বৃদ্ধি 
যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । সমগ্র ভারতবর্ষের 'বাভল্ন রাজ্য বা অণ্ুলের সঙ্গে এর 
তুলনা করলে চিত্রা সুস্পন্ট হবে । 


রাজ্য ১৯৭১ সাল বাদ্ধর হার 
(হাজার ) ( ১৯৬১-১৯৭১) 
ন্িপুরা ১৫৫৬ ৩৬৩২ 
নাগাল্যাপ্ড ৫১১৫ ৩৯ ৬৪ 
মণিপুর ১০১৬৯ ৩৭'১২ 
গোয়া দমন দিউ ৮৫৭ ৩৬৭৮ 
আন্দামান 'নিকোবর ১,১৫ ৮১১১ 
মেঘালয় ১,৮৩ ৩২০২ 
আসাম ১৪,৮৫৭ ৩৩৫১ 
পশ্চিমবঙ্গ 88১880 ২৭২৪ 
কেরল ২,১৯১৮০ ২৮৮৯ 
কণটিক ২,৯২,২৪ . ২৩ ৯০ 
ডীঁড়ষ্যা ২১২২৪ ২৯৯০ 
তামিলনাড়ু ৪,১১১০৩ ২২'০১ 


৬ 


রাজ্য ১৯৭১ সাল বৃদ্ধির হার 


(হাজার ) (১৯৬১-১৯৭১ ) 
উত্তরপ্রদেশ ৮১৮২৯ ১৯৭৩ 
সমগ্র ভারতবর্ষ &৪,৬১১৫৬ ২৪:৫৭ ৬ 


দেখা যাচ্ছে যে, আন্দামান, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর এবং গোয়া দমন দিউ-_ 
এরপরই প্রিপুরার জনসংখ্যা ব্দ্ধির হার সবচেয়ে বেশী এবং আন্দামান ছাড়া 
এই সমস্ত স্থানেই জনসংখা বাদ্ধর হার প্রায় সমান । প্রকৃতপক্ষে ১৯০১-৭১ 
পর্যন্ত এই সত্তর বৎসরের বাদ্ধর হারও ন্রিপুরায় বেশী । এখানে বাদ্ধির 
পারমাণ ৭৮৯ জন এবং সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই পাঁরমাণ ১২৯%। এই 
সন্তর বংসর আসাম, কেরল, গুজরাট এবং মহারাক্ট্রের জনসংখ্যা বাঁণ্ধির হার 
যথাক্রমে ৩৪০, ২৩৩, ১৯৩ এবং ১৯৫ জন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ এবং 
তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে এই ব্দ্ধর পাঁরমাণ যথাক্রমে ৮২% জন এবং ১১৪% জন । 
বাভন্ন রাজ্যের লোকসংখ্যা ব:দ্ধির এই তারতম্য সবটাই স্বাভাবিক বদ্ধ 
বা জন্ম-মত্যার হারের তারতমোোর জন্য নহে । 

মহারাষ্ট্রের বাঁদ্ধর কারণ অন্যান্য রাজা হতে এরাজ্যে লোক আগমন এবং 
উত্তরপ্রদেশ ও তামলনাড়ুতে বাঁদ্ধর স্বল্পতার একটি কারণ এই রাজাগুলি 
হতে অন্যান্য রাজ্যে লোকের বাহর্গমন | 'ন্রিপুরায়ও পবেন্তি কারণে লোক- 
সংখ্যার বদ্ধ ঘটে । পন্রপুরায় স্বাভাঁবক বদ্ধির হার বা জন্ম-মৃত্যুর হারের 
পার্থক্য সমগ্র ভারতবর্ষের হারের চেয়ে অধিক নয় । অনুমান এখানে 'ন্রপুরাতে 
জন্মের হার ৩৬'২% এবং মত্যুর হার ১৪*৬৭% অথাৎ স্বাভাবিক বহদ্ধির হার 
২১'৬০% । সমগ্র ভারতে এই হারগুলি যথাক্রমে ৩৭০, ১৫৬৯ এবং ২১১ 
ভন | ৭ 

ত্রিপুরার বাহরাগত লোকেরা মূলতঃ পূর্ববঙ্গের । এরা শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, 
নোয়াখাল ও টট্টগ্রাম জেলা থেকে এসেছে । সুতরাং 'ভ্রিপূরাবাসীর লোকসংস্কৃতি 
মুলতঃ পূববঙ্গের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে আভন্ন ॥ কিন্তু প্যবর্বঙ্গের আণ্ালক 
লোকসংস্কীতি ক্রমশঃ এখানে আঁভন্বর্প নিচ্ছে। অন্যকে ল্রিপ্রার 
আদিবাসীদের সঙ্গেও বাঙালী জনসাধারণের যোগাযোগ ঘটছে । ফলে 
উভয় সম্প্রদায় তাদের আলাদা আলাদা সংস্কীত নিয়ে পাশাপাশি 
দীর্ঘাদন ধরে সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করলেও পরস্পর কিছুটা প্রভাবিত 
হচ্ছে । 


পুরা নামের উৎপত্তি, প্রাচীন নরিপুরার সীমা ও ভ্রিপুরায় 
উপজাতিদের আগমন 
ত্রিপুরা রাজ্যের নামকরণের নানা মত প্রচলিত আছে, যেমন- প্রাচীনকালে 
সে রাজবংশ ন্রিপূরায় রাজত্ব করতেন সে রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় নামে 
বিখ্যাত 'ছিল। যযাতর তৃতীয়প্দ দ্ুহন্য ভ্রিপুরা রাজবংশের আদিপুরুষ । 
এই বংশের পঞ্চদশ রাজা ন্রিপুর পরাক্রান্ত হলেও অধার্মক ছিলেন । তাঁর 
অনাচারে প্রজাগণ সর্বদা ভীত ও সন্বস্ত থাকত । রাজে; অমঙ্গল দেখা 'দিল। 
এ সময় রাজো এক ভয়ানক দৃভর্ষ দেখা দেয় । অসন্তুষ্ট প্রজাগণ রাজাকে 
হত্যা করে । কোথাও শিব কর্তক নিহত হওয়ার বিবরণও পাওয়া যায়। 
অহংকার" ন্রিপুর নিজের নামে রাজ্যের নাম ন্রিপুরা রেখোঁছলেন- ইহ? 
সাধারণের বিশ্বাস । 
'ন্রিপুরা নামের উৎপান্ত সম্পকে রাজমালা"য় নিয়র্প 'বিবতি আছে £ 
“সতাঁর দক্ষিণ পদ পড়ে ন্িপুরাতে । 
ন্রপুরা সুন্দরী খ্যাত 'ন্রপুর ভূমিতে ॥ 
ন্রিপুরেশ নামে শিব ত্রিপুর রাজ্যেতে । 
তারবরে ন্িলোচন 'ন্রপুর পত্রীতে । 
সেই সে কারণে-ক্ষন্নী-ন্িপুর জাতি বলে। 
অবধান কর রাজা মত কুতূহলে ।”৮ 
কেহ কেহ বলেন, “ তুই” ও প্রা” দুই শব্দের সহযোগে প্রথমে তুই প্রা 
এবং কালক্রমে ঘ্রিপুরা নামের উৎপাত্ত হইয়াছে । 'ভ্রপুরী ভাষায় “তুই 
শব্দের অথ” জল এবং প্রা” শব্দের অর্থ সমুদ্র । এককালে ন্রিপুরা সমুদ্র পযন্ত 
[বস্তৃত ছিল ।”৯ 
এই নামকরণের সবশেষ অবস্থা 'নিম়্রূপ--“বৃটিশ আঁধকারভুত্ত হইবার 
পূর্বে সমতল ন্রিপুরার যে অংশ মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়, তাহা 
“রোশনাবাদ ভ্রিপুরা” নামে আখ্যাত হইলেও, জনসাধারণের নিকট এ অণল 
“মোগলান ন্লিপ্‌রা” নামেই সমধিক পরিচিত 'ছিল। ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানীর 
সময়েও প্রথমতঃ “রোশনাবাদ ন্রিপুরা” ও তৎপর “পন্রপুরা” নামেই পৃথক 
একটি বৃটিশ জেলা গঠিত হইয়াছিল যাহা দেশ বিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানের 
“কুমিল্লা” জেলা নামে পারবর্তিত হইয়া, বর্তমান সময়েও ইহা ভিন্ন রাশ্ট 
বাংলা দেশের' কুমিল্লা জেলা নামেই পরিচিত । রাজ্য ন্রিপুরার সঙ্গে 


১০9 


বিচ্ছি্ন হইবার পর হইতেই, নৃপাতি-শাসিত ন্রিপুরা রাজ্য 'স্বাধীন ধৃত্িপুরা। 
“কোহে ভ্রিপুরা' 'পর্বত ব্রিপুরা" বা 'পাবত্য ব্রিপুরা" বা পহল টিপারা? বা 
রাজগী" বা 'রাজগাী ন্রিপুরা' নামে আঁভাঁহত হইত-_নামের ও অঞ্চলের স্বাতল্লা 
রক্ষার জন্য । শতা'ধক বর্য পূবে রাজ্যের আদালতের সীলমোহরে “কোহে' 
( ফরাসী ) শব্দেরও ব্যবহার ছিল পার্বত্য অর্থে । ইহার দার্লীলক প্রমাণ 
গ্রন্থ মধ্যেই পাওয়া যাবে । পরবর্তী কালে (মহারাজ বীরেন্দ্রীকশোরের 
রাজত্ব সময়ে ) এই রাজ্যের সরকারী নাম “ন্রপুরা রাজ্য” রূপে গহ+ত 
হইলেও, সরকারী কাগজপত্রে রাজগী' অথবা 'রাজগ্ি' শব্দাটর ব্যবহার যে 
শতাব্দীর চতুর্থ দকেও প্রচলিত 'ছিল?১৪ তার বহ; পাঁরচয় পাওয়া যায়। 
সীমা 

আধুনিক 'ভ্রিপুরা রাজ্যের প্রায় তিন দিকে বাংলাদেশের সঙ্গে 8৪৫ কি.মি, 
আন্তজাতিক সীমানা এবং আসাম ও মিজোরামের সঙ্গে যথাক্রমে &৩ কি.মি. 
এবং ১০৯ কি মি. সাঁমানা । এর পূর্বদিকে আসাম, মিজোরাম, উত্তরে শ্রীহট্ট, 
পশ্চিমে কুমিলা এবং দক্ষিণে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম । 

প্রাচীন ন্রিপূরার বিস্তৃত আয়তন ছিল । রাজমালার প্রথমে লহরে, দৈত্য 
খণ্ডেও এর বিবরণ আছে ।১১ 

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমিও ফিরাত জাতিকে ভারতের পুবর্্রান্তবাসী 
বলেছেন । “ব্রদ্ধদেশ ও কম্বোজ হইতে পণ্চম ও যম্ঠ শতাব্দীতে যে সকল 
1শলালপি আঁবচ্কৃত হইয়াছে তাহাতে এঁ সকল প্রদেশের আদম আঁধবাসাঁ 
পাব্বত্য জাঁতিসমূহকে গকরাত' নামে আঁভহিত বরা হইয়াছে । এই সকল 
প্রমাণ দ্বারা স্থাঁরকৃত হইতেছে, এক সময়ে হিমালয়ের প.বাংশাস্ছিত বর্তমান 
ভুটান, আসামের প্‌ব্বাংশ, মণিপুর, ন্রিপুরা ও ব্রহ্ধদেশ এবং চীন সমুদ্রের 
তীরবন্ত কম্বোজ পযন্ত স্থানে কিরাত জাতির বাস ছিল এবং সেই সকল 
স্থান “করাত ভূমি” বলিয়া অভিহিত হইত । এখনও নেপালের পূব্বধ্শি হইতে 
আসাম, ন্লিপূরা ও টট্টগ্রাম অণুলের পাব্বত্য প্রদেশে কিরাতগণ বাস করিতেছে । 
ইহারা নেপালে করান্ত' এবং আসাম, ন্রিপুরা ও টট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে নাগা, 
কাক, গারো ও মঘ প্রভৃতি নামে প্রীসদ্ধ 1৮১২ 

প্রাচীন রাজমালায় রাজ্যের সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে £-. 


ধন্নবেগ স্থলেতে রাজা নগর কারল । 
কাঁপল নদীর তারে রাজাপাট কৈল ॥ 


১১ 


উন্তরে তৈউক্গ নদাঁ?ুদাক্ষণে আচরঙ্গ | 
পূর্বে মেখাল সামা পশ্চিমে কাচরঙ্গ ॥ 
গ্নন্থাস্তরে পাওয়া যায়-_--* 
পতরবেগ স্ছলেতে রাজা নগর করিল । 
কপিলা নদীর তীরে রাজ্যপাট ছিল ॥ 
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে আচরঙ্গ । 
পূব্বেতে মেখাঁল সীমা পশ্চিমে কোচরঙ্গ ||: 
আর এক গ্রন্থে নিয়োধৃত পাঠ পাওয়া যাইতেছে-____ 
রাজধানী হইল কাঁপল নদী তীরে । 
্ ্ ৬ 
উত্তরে তৈরঙ্গ হতে দক্ষিণে আচরঙ্গ । 
পৃবেতে মেখাল সীমা পশ্চিমে কচরঙগ ॥।৮ 
উত্তর সীমায় কোন গ্রন্হে তৈরঙ্গ নদী, কোন গ্রন্ছে তৈয়ঙ্গ বা তৈউঙ্গ নদী 
খত আছে । এই পার্থক্য যে 'লাঁপকার প্রমাদবশতঃ ঘটয়াছে, তাহা আঁত 
সহজবোধ্য ৷ ন্রিপুরা ভাবায় জলকে “তুই” বলে । উঙ্গ গ্রকষার্থদ্যোতক। 
তুই উঙ্গ' শব্দ দ্বারা প্রশস্ত জলরাশি অথাৎ পাবি বা বৃহৎ নদীকে বুঝায় । এই 
তুই অঙ্গ' শব্দ বিকৃত হইয়া তৈয়ঙ্গ বা তৈরঙ্গ প্রভূতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহাই 
বুঝা যায়। প্রকৃত শব্দ যাহাই হউক, ইহা যে ব্রহ্ষপত্র নদের প্রা প্রযাস্ত 
হইয়াছে তৎ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই নদ দ্বারাই রাজ্যের উত্তর সীমা 
নির্ধারিত ছিল । সকল গ্রন্ছেই দক্ষিণ সীমায় “আচরঙ্গ' নাম পাওয়া যায় । 
এই আচরঙ্গ ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটীর ( উদয়প্রের ) সান্মীহত । 
বর্তমান সময়ে এই স্থান “আচলং' নামে পরিচিত । একটি নদীর নাম হইতে 
তত্তীরবর্তী স্থানের এই নাম হইয়াছে । পূব্বে মেখাঁল' শব্দও সকল গ্রন্ছে 
পাওয়া যার । অসমীয়াগণ মণিপুর রাজাকে মেখাল দেশ বলে । প.ব্বাদকে 
এইরাজ্য ত্রিপুরার প্রত্যন্ত দেশ ছিল । পশ্চিমসীমায়ই গোলযোগ কছন বেশী । 
*********কোচরাজ্য ও বঙ্গদেশকে পশ্চিমসীমা বাঁলয়া নিদ্ধরিণ করাই আঁধকতর 
সঙ্গত বাঁলয়া মনে হয় ।৮১৩ 
রাজমালার মতে কিরাতদেশ আর্ধ্যাবর্তের বাইরে অবাস্থিত। মহারাজ 
দৈত্য কিরাতভূমি লাভ করার গ্লাঁন অনুভব করেন । 
“করাত আলয় যত আগ্িকোণ দেশে । 


৯৭ 


ভাল রাজ্য বাপে মোরে দিয়াছে বিশেষে ॥ 
কতেক জন্মের আছে পাপের সগয় । 
তে কারণে বাপে দিছে কিরাত আলয় ॥। 
আর্ধযাবর্ত হতে ভূমি নাহি পৃথিবীতে | 
ন্রিলোক্য দরল্লভি স্থল জগত বিদিতে ॥। 
যে চ্থানে জণ্মিতে ইচ্ছা করে দেবগ্ণণ ৷ 
সাধুসঙ্গ লভে ধর্ম ত্যজিয়া গগন ॥। 
সং সং চু 
এইমান্র দেখতেছি কিরাত আলয় । 
ভয়ঙকর গশু যত পিংহের উদয় 11” 
(1 কালীপ্রসন্ন সেন। রাজমালা । দৈত/খণ্ড । পৃঃ ৭-) 
'রাজমালা' নিভ'রযোগ্য ইতিহাস নয় । অনেক এঁতহাঁসক 'রাজমালা” 
সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন । তব; প্রাচীন ঘিপুরা সম্পর্কে রাজমালা" বা লোক- 
শ্রাতিই এখনও বিশেষ নিভরযোগ্য স্থল | 'ন্রপুরী ভাষায় রাজ্যের সীমানা 
সম্পর্কে একটি গান পাওয়া যায় 
“উতুর পারঅ রোআ-গাং ছেরা, 
পাঁছম পারঅ র ব ছিপাই ছমৃতরি, 
পূব পার:অআ ব বথাই ছাই কুরুং 
দাঁক্ষণ পার্‌অ ব বরমা পনাজৎ 
বীয়াং তাই কাঁল হাপ ফাই ?” 
অর্থ ন্রিপুরার উত্তর সীমান্তে "রোআগাং” নামে একটি ছোট্র নদী ছিল, 
পশ্চিম সীমান্তে সৈন্যসামন্ত থাকে, পর্ব সীমান্তে এমন একটি জাতির বাস যারা 
কাপড়ের পাড়ে নক্সা আঁকতে দক্ষ আর দাঁক্ষণ সীমান্তে বামরি পর্বতশ্রেণী | 
এই চারাদিক বন্ধ সীমানায় দি করে কলিষুগ্র প্রবেশ করলো 2 এই হচ্ছে 
গানের সারমর্ম । 
আর এর মধ্যেই নিহিত ছিল ন্রিপুরা বা '্রিবেগ রাজ্যের একাঁটি আঁলাঁখত 
মানচিন্ন। রোআগাং কোন নদীর নাম সেটা চহ্ত করা যায়ীন তবে পশ্চিম 
সীমানা বোঝা যাচ্ছে মেঘনা-পদ্মা-পব্বতিঁর । কারণ ওখানে নবাবা সৈন্য 
এবং 'ন্রপুরা সৈন্য যুদ্ধ বিগ্রহের আশঞ্কায় সব সময়েই মোতায়ন থাকতো"। 
পর্ব সীমানাও চেনা যায় । কারণ মাঁণপদুরীরা কাপড় বোনায় এবং রকমারা 


এল 


১৩ 


নক্সা অংকনে দক্ষ । সৃতরাং মণিপুর রাজ্য | দক্ষিণসীমা তো পাঁরচ্কার 
31008 17311] 8508৩” 

[ মহেন্দ্র দেববমা ঃ উপজাতি ও শ্রিপুরারাজ্য ] 

বস্তদঃত প্রাচীনকালেও যুদ্ধ-বিগ্রহ, জয়-পরাজয় নানা কারণে রাজ্যসীমা 
বার বার পরিবর্তন হয়েছে । তবে কখনও কখনও বর্তমান শ্রীহট্র, জয়ীস্তয়া, 
মণিপুর প্রভৃতি রাজাও ভ্রিপুরার অধানে 'ছিল। 


উপজাতিদের 'দ্রিপূরা আগমন 


ডঃ সংনাীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একরাত-জন-কীঁতি' গ্রন্থে উত্তর ও উত্তর- 
পূরবভারতে অবস্থিত কিরাত বা মঙ্গোলয়েডদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন । 

গ্রসঙ্গতঃ তিনি এই অঞ্চলগীল সম্পর্কে আলোচনা খুব কম হয়েছে বলেও 
মন্তব্য করেন | নি ০1৬11422470] ০4৫11001915 002 00776 062- 
00) 0616] 01256 02090155, 41590, 10108510181) £১05000 (৮০1) 
2170 14001501010. "06 /১1591) 12925 10952 915/859 1206190 11761 
£:০20556 9002100010 219010151)015 90. 4৯ 569৮ 06 00০ 101910121 
1)21710856 1095 1007 19621) (9021 90 510 11001629500 11721295 511)09 
702£1101017085 11) 01015 0105061010) ৬০০ 10806 05 0810%2]1 ০৬০1: ৪. 
০210 860, 1[000 £050010 21210001005 69০9 219 70৬ ০115 
1175290159060 2170 ০ 9215 12811511)6 195 1001901091702 006 
11017501010 ০070:100 1012 1125 106 ৮০৮ 1291) 5201099]5 510190 
29 217 21212100119 [770191) 10150015200 01511128601” ১৪ সুতরাং 
এই [িরাতদেশে মঙ্গোলয়েডদের সম্পকে বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আরো আলোচনার 
অবকাশ রয়েছে । শ্রদ্ধেয় নগেন্্র দেববর্মন, ধবলকৃষ্জ দেববমা প্রমুখ লেখকগণ 
এই বিষয়ে কিছ? কছ আলোচনা করেছেন । তব আপাম বা উত্তর-পুবিলের 
অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চল সম্পর্কে যতদূর আলোচনা হয়েছে ন্িপুরা সম্পকে 
ততখান আলোচনা হয়ান। কারণ এতদ-অণ্লের আদিবাসী ও তাদের ভাষা 
সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত .ঘটে মান্র গত শতাব্দী থেকে-_-“4 92003 
, 90005 0£ 0০ 10901910 510-11022 200 405000 12050952 
72621) 015 00070176 006 1010016 9£6 ০৫ 076 121066652100 06106015 
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্1)০] [71100921) 501)0181:5 (001 00 00০ 10 111 11210 628100690, 
(০01001211760552 0£ 110018. ৬০], ৬ 5659) 

প্রকৃতপক্ষে এতদ-অণ্ল সম্পর্কে শুধয আলোচনার সীমাবদ্ধতা নয় ভারতের 
সংপ্রাচীন সভ্যতায় মঙ্গোলয়েডদের অবদ্বানও নানাভাবে আমাদের অগোচরে 
রয়ে গেছে । যাঁদও ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতিতে মঙ্গোলয়েডদের অবদান 
গবেষকদের আলোচনায় রূমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে । 44৯2. 20019192106 01 
00০ 1016 0৫ 006 00010601010 70901025 118 00০ 0০০10010616 ০01 00৫ 
০0290095106 [31700 01: [00121 ০010016, 00০ 01:00-5,95007 200 
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[00 ৭ 0015 1095 1800 02910 12920. 11. 105 01000 02159০61০ 05 
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170107010 [00125 01 10019,--217 0০00:21 800 [95৮7 1০১91, 
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***1102 10010501010 210702215, 22911) 17020980529 ০ 01০1 120 
2100152] (0065 ৮০12 00551015 192 0027 2520 002 £1:59109) 
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[করাত বা ন্রিপ্রাসহ উত্তর পুবগ্গিলের উপজাতিরা মোঙ্গলীয় বা ভোটবমী 
(9/১০-11১00) গোম্ঠির অন্তভূত্ত। আনুমানিক খষ্টপূর্ব ১০০০ হাজার 
বৎসরে পূর্বে সাইবেরিয়া, মোঙ্গলীয়া থেকে ব্লমশঃ চীনের দক্ষিণ পশ্চিম অংশের 


হোয়াংহো ও ইয়াধাসাকয়াং নদী উপত্যকায় সমহ্ধ উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির 
আধিকারাঁ হয়ে 'তিববত হিমালয়ের পাদদেশে আশ্রয় নেয় । এবং ধাঁরে ধারে 
কোচ, আসাম, খাসি, জয়ান্তয়া, মণিপুর, ভরিপ্‌রা প্রভৃতি অণলে ছাড়িয়ে পড়ে। 
প্রাচীন সংস্কৃত শাস্দে মোঙ্গলীয় মানব গোম্ীকেই কিরাত নামে আঁভাহত করা 
হয়েছে । বস্তুতঃ “পূর্বানুল ছাড়া ভারতের অপর কোন অংশেরই কিরাত বা 
মোঙ্গলীয়জন সমন্টিকে আপনার করে পাবার সৌভাগ্য হয় নি। ভারতের দুই 
বিরাট মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে আর্াবর্ত 
বা উত্তর ভারতের মানুষ 'কিরাতদের গুরুত্ব সম্পকে ক্রমেই সচেতন হতে 
লাগলেন, কারণ ওই দুই মহাকাব্য 'কিরাতদের কথা উত্তরোন্তর অধিকতর বর্ণিত 
হতে থাকল । তাঁরা দেখলেন মোঙ্গলীয়দের গায়ের রঙ মনোরম হলুদ্র রঙের-_ 
লোনারঙা হলুদ (কান দুম সা্িভ) ভিংবা হলুদ রঙা কার্ণকারা ফুলের 
তুল্য-_শ্বেতাঙ্গ আর্য অথবা কৃষাঙ্গ দ্রাবিড় ও প্রোটো-অস্ট্রেলীয় উপজা?তিদের 
মত আদৌ নয় । এই মোঙ্গলীয়রা ছিল বলিম্ ও সাহসী মানুষ, অস্ত্রশস্ত্র 
ব্যবহারে কূশলী এবং নির্মম । ভেষজ গাছ-গাছড়ার ব্যবহার এদের জানা 
[ছিল । বন-লম্পদ এবং সোনা ও রুপার ন্যায় খনিজ সম্পদের সন্ধান এরা 
করেছেন। সুতো কাটা ও বোনার কাজ এ*রা জানতেন । এবং সুতো, সিল্ক 
ও তন্তু সব রকমের বস্ত্ই এরা তৈরী করতেন ॥ মহাভারতে বার্ণত কুরক্ষেত্র 
যুদ্ধে প্রাগজ্যোতিষপুরের স্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত বোগ দেন এবং তিনি 'ছিলেন 
সমদ্রতীরবাসী রাত । চীনা ও অন্যান্য সৈনিক সাঁত্জত এক বরা) বাহনীর 
(অক্ষৌিন৭) পুরোধা 1৮৯৬ 

উত্তর বা উত্তর-পৃবঞ্চলের এই সমস্ত অঞ্চলে কিরাতদের পূর্বে নিযাদ বা 
অন্ট্রিক মানব গোম্ঠী বসবাস করত ।॥ পরবর্তী মোঙ্গলীয় বা কিরাত মানব 
গোম্ঠী এই সমস্ত অণ্চল আধকার করে। এবং তাদের (আঁম্ট্রকদের) ভাষা, 
সংস্কৃতি কিছু কিছ: গ্রহণ করে । মঙ্গোলয়েডদের নানা শাখা এইসব অণলে 
বসবাস শুরু করে । যেমন খাসিয়া জাতি হসাবে কিরাত বা বোডো হলেও 
তাদের ভাষা আঁ্ট্রক গোম্তীর বা মুণ্ডারীদের সঙ্গে ঘাঁনম্ঠ । 

'ব্রদদাদেশ ও কম্বোজ হতে গণ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে সকল শিলালিপি 
আঁবম্কত হয়েছে, তাতে এঁ সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী পার্বত্য জাতি 
সমূহকে কিরাত নামে আঁভাঁহত করা হয়েছে । এই সকল প্রমাণ দ্বারা স্ছিরীকৃত 
হয়, এককালে হিমালয়ের পূব্বীংশীস্িত বর্তমান ভুটান, আসামের পর্বীং* 
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মাঁণপূর, ন্রিপুরা ও ব্রহ্ধদেশ, কম্বোজ পধান্ত স্থানে কিরাত জাতির বাস ছল ।” 
(নগেন্দ্র দেববর্মণ, ন্রিপরার প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন )। ন্রিপুরার “আদিম 
আঁধবাসী পার্বত্য জাতি” বা উপজাতিদের ভ্রিপুরায় আগমন ও বসবাস সম্পকে 
সঠিক 'হসাব পাওয়া যায় না। ন্রিপুরার উপজাতিরা প্রধানতঃ বড়ো শাখার 
অন্তভুন্ত । “কাছাঁড়, গারো, মেচ, রাভা এবং 'টিপরা (ন্রিপুরা ) প্রভৃতি 
জাতিরা এই বোডো মহাশাখার অন্তর্গত ।** কুকী-চীন ও নাগা প্রভাত জাতিরা 
আসাম বমাঁ মহাশাখার মঙ্গোলয়েড । এর মধ্যে কুববীন গোম্তীর মোঙ্গল- 
জাতিরা মাণপুর রাজ্যের (মেইথেই ) ও লুসাই পাহাড়ের প্রধান অধিবাসী । 
কুকী জাতি সেখান থেকে ন্রিপুরা রাজ্যে (টিপরাইরা অবশ্য বোডো মহা- 
শাখার ) [বস্তৃত হয়েছে*****, ৮১৭ 

মোক্গলীয় বা 'কিরাত মানবগোষ্ঠীর ভাষা ভোটবমশী ভাধাগোম্ঠীর 
(11056০-900081 121780862) অন্তভুন্তি। বৃহত্তর ভাবে এই ভাষাগোম্ঠীকে 
চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা-তিববতী শাখা, হিমালয় শাখা, উত্তব-পৃবণ 
শাখা ও আসাম বর্মী শাখা । আসাম বর্মী শাখা, সংখ্যা ও সাংস্কৃতিক দিক 
থেকেও খুবই গুরত্বপূর্ণ । আসাম বমি শাখাকে চার ভাগে 'বিভন্ত করা যায়। 
যথা £-- 

(ক কুকীচীন- সেইতেই, লুসাই 

(খ) 'মিকর 

(গ) নাগা আও, সেমা, আংগামী, টাংখুল ও ছাঠাংম 

(ঘ) বড়ো-_ন্রিপুরী, কাছারনী, কোচ, মেচ, গারো, রাভা । 

সুতরাং 'ভ্রপুরার উপজাতিদের প্রধান ভাষা বা ককবরক- ভাষা বড়ো ভাষার 
একটি শাখা এবং এই ভাবাভাষাঁ মানবগোজ্ঠী মঙ্গোলীয় মানবগোচ্চদর 
অন্তভূন্ভ। এক সময় বড়ো ভাষার প্রচলন খুব ব্যাপক 'ছিল। (86 006 
61002 8০9৫0 0£ 73010 £00 01906601265 ৮৮215. ০01712101 001:016110006 
0০ 2170016 21125 0 00০ 9190100800009) 12 001) 86088] 8০09 
01021) 73120 200 17) 5956 250 9০০0) 956 13617691]. 
05 ০৮ 2306611915০ 13000 1701001 15১ 1)0৮৮6৮61,  010101 
০ 00০ 00 006 11090151010) 01 00০ £5217 48959170655 2100 7361769]1, 
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প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশে কোন একটি 'বিশেষ জাতির উদ্ভব 
সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই। ভারতের জাতি উপজাতিরা ভারতের পূর্ব বা 
পাশ্চম সীমান্ত আতিক্রম করেই এদেশে এসৌছল । 

প্রায় ১৫০০ খ্ীষ্ট পবাব্দে আর্ধদের ভারতে আগমন ও আকুমণ শুরু 
হওয়ার ফলে উত্তরাণল থেকে দ্রাবিড়রা ব্লমশঃ 'বিতাড়িত হতে থাকে । উত্তর 
ভারতের গাঙ্গেয় সমভূঁমি অতিক্রম করে আর্ধদের পূর্বভারতে প্রবেশ করতে 
কয়েকশত বৎসর সময় লাগ্ে। গবেষকদের অনুমান খম্টপূর্ব 9০০ অব্দ 
আর্ষেরা বিহারে এসে পৌঁছয় । সতরাং আরো পরে তারা আসাম প্রভাত 
অঞ্চলে প্রবেশ করে । ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ বিশেষ ভাবে রামায়ণ মহাভারতে 
আর্যদের সাথে মোঙগলদের বিশেষ যোগাযোগের পরিচয় মেলে । আর্ধদের কত 
কাল পরে মোঙ্গলদের ভারতে আগমন ঘটে - সময় নিধরিণ সহজ না হলেও 
ভারতের পশ্চিম উত্তর অণুলে আর্য অধ্যুষিত 'হন্দু ধর্ম প্রসারের যুগে 
পূবণ্লে মোঙগলদের গভীর প্রভাবের পরিচয় মেলে । 

সম্ভবতঃ মোঙ্গলরাও আর্যদের মতই যাযাবর হিসাবে ভারতের বিস্তৃত অংশে 
ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তারা এইনমস্ত ঢুকে 
পড়ে এবং ব্মশঃ ব্রক্মপুত্রের উপতাকা আতিক্রমে আরো পশ্চিম বা দাক্ষিণ 'দকে 
অগ্রসর হতে থাকে । এইভাবে হিমালয়ের স্বাবস্তুত পাদদেশ তাদের একাধপত্য 
এসে যায়। 

“বহাবিদ মোঙ্গল জাতির মানুষ আসামের পরতে প্রান্তরে বসবাস করে। 
তারা নাগাল্যান্ড ও অরুণাচলেও ছাঁড়য়ে আছে ।-"'নাগাদের এখন নিজেদের 
রাজ্য হয়েছে । ব:টশ শাসিত আসামে যে নাগাপাহাড় জেলা 'ছিল, তার সঙ্গে 
নেফা অথথ অরুণাচলের টুয়ানসাং বিভাগ জুড়ে 'দিয়ে এই নাগাল্যান্ড রাজ্য 
প্রীতিষ্ঠত হয় ১৯৬০ অন্দে । অরুণাচলের টিরাপ সীমান্তের অধিবাসী দুটি 
নাগাজাতির মানুষ সুদুর অতাঁও কাল থেকে নিকটবর্তী সমতলীয় লাখম পুর 
(অধুনা 'ডব্রগড়ে) জেলার লোকের সঙ্গে ঘনিম্ত সম্পর্ক করে আছেন । এদের 
মধো নহেদের সংখ্যা হলো ১২০০০ এবং ওরাবেতাদের সংখ্যা হলো প্রায় 
২০০০০, বৃটিশ শাঁসত আসামে খাসা জয়াস্তয়ারা তাদের নামাগ্কত জেলায় 


১৮ 


বাস করত। এখনো তারা সেই একই জায়গায় বসবাস করে কিন্তু আজকাল 
এই জেলা নবর্ঠত মেঘালয় রাজ্যের অন্তভুক্ত ।**-পূর্বভারতে মোঙ্গলসম্ভূত 
জাতিদের মধ্যে সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বোডো অথবা বোড়োরা ।*** 
তাদের সমগোন্লেরা বঈদেশ ও বিহারের উত্তর অণ্চলে ছাড়িয়ে তো আছেই, এমন 
1ক টিপরাই জাতি হিসাবে 'ব্িপুরা রাজ্য তারাই স্থাপন করোছিল। বাংলা- 
দেশের শ্রীহট্র ও ময়মনসিংহ জেলায় টিপরাইদের দেখা মেলে । হয়তো 
এককালে তারা কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়োছিল। চাঁন 
'তিব্বতাঁয় ভাষা সমূহের অন্তর্গত 'তিব্বত-ব্মী ভাষাগোষ্ঠী থেকে বোডো 
ভাষার উদ্ভব 1***মেচ, রাভা, গারো ও কাছাঁড় ভাষা এই বোড়ো ভাষারই 
শাখা ।.*বলা হয় মোঙ্গলজাতি হসাবে বোড়োরা প্রথমে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 
বণত স্থাপন করে এবং পরবর্তী কালে এই উপত্যকার ধারে কাছে কিংবা দুর 
দ-রান্তরে ছত্তিয়ে যায় ৮১৮ 

বস্তৃতঃ ধাঁরে ধীরে আর্য অসভ্যতার প্রভাবে দ্রাবড় ও আস্ট্রক জাতির 
সংমশ্রণের ফলে যে 'হিন্দুসভ্যতার উদ্ভব, তার ঢেউ বহার পর্যন্ত এসে পোছায় 
খ্রীম্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে । সুতরাং সেইসময় আধদের সাথে পূবগলের 
মোঙ্গলদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে উঠা সম্ভব মনে হয়। এ ছাড়া 
রামায়ণ মহাভারতে ন্রিপুরা বা আসামের বা প্রাগৃ্জ্যোতিষপুরের যে উল্লেখ 
দেখা যায় তা" এই সময়কাল থেকেই । এ ছাড়া দশম শতক নাগাদ সংকলিত 
বেদসমূহের যে সংকলন তাতেও মোঙ্গলদের উল্লেখ দেখা যায় । সম্ভবতঃ 
এদেশের আঁম্্রকদের সঙ্গে পশ্চিম অণুলের আত্মীয় বন্ধুদের যোগাযোগ ছিল । 
সেই যোগসূত্রেই বেদ বা অন্যান্য গ্রন্থে মোঙ্গলদের উল্লেখ দেখা যায় । 

সৃতরাং দেখা যায়, ন্রিপুরার উপজাতিরা বা মঙ্গোলয়েড শ্রেণীর লোকদের 
বৃহত্তর ন্রিপুরায় আগমনকাল আনুমাঁনক ১০০০ থ্রীম্টপৃবাব্দে। এবং 
বর্তমানে 'ন্রপূরায় তারা সমদ্ধ সাংস্কতিক বৈশিষ্ট্যের আঁধকারী, এবং জাতি 
[হসাবে “শারীরিক গঠন ও আকৃতির দিক থেকে এরা মঙ্গোলীয়' জাতির 
বৈশিষ্ট লাভ করেছে ।”১৯ 

বৃহত্তর সভ্যতার আঁধকারা 'মোঙ্গলয়েডদের এই বিস্তৃত অঞ্চলে প্রবেশ ও 
আম্টীর' সংস্কাতির সঙ্গে যে মিশ্রণ প্রক্রিয়া সে সম্পর্কে গভীর আলোচনা ও 
গবেষণা প্রয়োজন । যে গবেষণা তুলে ধরবে ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য 
পূর্ণ মিলন মিশ্রণের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়াকে । 
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রাজন্য-শাপিত প্রাচীন দ্রিপূরার পরিচয় 
বহ; রাজা-মহারাজার শাসন ও কিংবদন্তীর নায়কদের উপাশ্থিতি প্রাচীন, 
পরিপুরাকে আমাদের নিকট আকর্ষণীয় করেছে । ন্লিপুরার মহারাজগণ চন্দর- 
বংশীয় 1হসাবে খ্যাত হলেও প্রাচীন ন্রিপুরায় সূর্যবংশীয়দেরও নানা শ্রভাব 
লক্ষণীয় । “শ্রীহ্র হতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত প্রনারিত পর্বতের নাম পন্র্পুরার 
পর্বতমালা । ইতিহাসে তার একট প্রাচীন নাম রয়েছে । সেই নাস রঘু 
নন্দন পর্ব৩,। এই পবতমালার উত্তর ও দাঁক্ষণে দুইটি প্রাচীন প্রবাহনী নদী 
[বদ্াযমান । একটির নাম “মনু নদী ও অন্যটির নাম “গোমতী নদী । এই 
এই তিন নামেই আর্ধ সংশ্রব প্রমাণিত করে | তিনাট নামই শুদ্ধ আর্ধ নাম। 
আর্ধ সরব ব্যতীত এই নামকরণ এইরূপ সম্ভবপর হইতে পারে না । 
প্রাগুক্ত রঘুনন্দন শব্দ, রঘুবংশীয়দের দ্যোতক । সূর্যবংশীয়দের মধ্যে 
রঘুর পব পুরুষগণই রঘুনন্দন নামে পারচিত। রঘ,বংশীয়দের সরষু বা 
গঙ্গাতীরে আধান্ঠত ছিল, গোমতী নামের নর্দীটি সরযুর শাখা । মনু সূর্য 
বংশীয়দের আঁদরাজা । এইরপে ন্িপুরার বঘুনন্দন পর্বত ও গোমতাঁ এবং 
মনুনদাীঁ এই তিনটি প্রচীন নিদর্শনের সঙ্গে সূর্ঘবংশের যোগ দেখতে পাওয়া 
যায়।.""ভ্রিপুরার পবতমালা কেবল প্রাগোতহাঁসক তাহা নহে । ন্রিপুরা 
রাজ্যের শিখরে দেবতামুড়ার ঠসংহবহিনীী দেবী মুভি উৎকর্ণ এবং কৈলা- 
সহরের উনকো টি তীঁথের পর্বতমালায় খোদিত অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর মুর্তি 
সূর্যবংশীয়দেরই কীর্তি, এইসব উত্কণ মৃতিগুল আতি প্রাচীন ভাস্ক্ষের 
পারচর বহন করে আছে ।” ন্রিপুরার প্রাসণ্ধ ও প্রধান নদী গোমতাঁর উৎস 
ডম্বর জলপ্রপাতও রঘুনন্দন পাহাড় থেকে নেমে এসেছে । অবশ্য বর্তমানে, 
সরকারী উদ্যোগে জলাশয় তৈরী হওয়ায় এই জলপ্রপাত নেই । সূর্ধবংশের 
এইরূপ নানা প্রভাব '্রিপুরার নানা জায়গায় লক্ষ্য করা যায়। মনে হয়, 
ত্রিপুরার চন্দ্রুবংশীয় রাজারা সূর্যবংশীয় রাজাদের পরাস্ত করে এখানে 
শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে । গোমতীতে মে গঙ্গার কল্পনা আঁত প্রাচাঁন 
কালেই ছিল তার আভাস ময়নামতীঁর গানে আছে “সত্যধুগে গঙ্গাদেবী 
গুমতে আছিল” । 
রাজবংশের আদি ইতিহাস 'রাজমালা* প্রভতর মধ্যে পাওয়া যায় । এ 
গুলি প্রামাণ্য নয় । কিন্তু এ ছাড়া প্রামাণ্য কোন হীতিহাসও নেই। বলা হয় 
ব্রাজা দ্রুহ্য 'ভ্রপুরার রাজবংশের আদি পুরুষ । দ্লুহন্য যষ।তির পনন্্ । ' রাজা, 
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যযাতি একদিন একটা অপরাধ করায় দৈত্যদের গুর্‌ শক্রাচার্য তকে আঁভশাপ 
দিলেন। শরক্রাচার্ষের আঁভশাপে তান জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। যযাঁত এই 
অকাল বার্ধক্যে বিপন্ন হয়ে পড়লেন । তিনি ঝাঁষর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে 
অনুনয় 'বিনয় করলে ঝাঁষ বললেন-যদি কোন পনুন্ন তাঁর জরা গ্রহণ করেন তবে 
[তাঁন পাপ মুন্ত হবেন। 

যযাঁতর পচ পন্্র। কাঁনম্ঠ পত্র পুরু ব্যতীত আর কেউ তার জরাভাব 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তিনি তাদের দূরদেশে পাঠিয়ে দেন- পৃন্র 
দুহ্যকে সাগর দ্বীপের অধিপাঁত নিবচিত করেন, তান সেখানে নিবেগ নামে 
তশর রাজা হ্ছাপন করেন । ন্রিবেগ পরবর্তী সময়ে ব্রিপুরা নামে পরিচিত হর । 
“দ্রুহ্দোর স্থাপিত রাজ্য সীমা রাজমালার এইরূপ লাখিত হইন্নাছে, ইহার পূর্বে 
মেখাঁলদেশ, উত্তরে তৈড়ঙ্গ নদী, পশ্চিমে বঙ্গদেশ, দক্ষিণে আচরঙ্গ নামক রাজা । 
নিবেগ রাজ্যের এইরপ সামা ননিদ্দেশ দ্বারা রাজমালা 'লেখক আমাদের মতের 
সত্যতা দৃঢ় হইতে দ়তররূপে পোষণ করিতেছেন । কাছাড়বাসিগণ দ্বারা 
মতাই” অথ মাঁণপুরিগণও তাহাদের বাসভৃঁম “মেখাল” আখ্যা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । সুতরাং সেই মেখাল দেশের পাশ্চমস্থ 'ভ্রিবেগ রাজ্য আধ্াঁনক কাছাড় 
বাতীত অন্য কোন স্থান হইতে পারে না। 

সেই দ্রুহেযের পুত্র ন্রিপুর । মতান্তরে দ্রুহেয্যর বংশে দৈত্য নামক নরপাঁত 
জন্মগ্রহণ করেন । সেই দৈত্যের ওরসে ন্রিপুরের জম্ম । তিনি করাত নামের 
উচ্ছেদ সাধন পূর্বক স্বীয় নামানুসারে রাজ্যের নাম পন্রপুরা" এবং স্বজাতীয় 
ব্যন্তিবর্গকে ন্রিপুরাজাত বাঁলয়া প্রচার করেন। আমাদের এ্রীতহাসিক 
দূঘ্টতে 'ন্রপুর হইতে বংশাবলী গণনা করা সঙ্গত । তৎপূবববর্তী যষাতি, 
দ্ুহ প্রভাত নামগুঁল বোদ্ধদ্রোহি ব্রাহ্গণদিগের কল্পনাপ্রসূত । রাজমালা 
লেখক বলেন, যুধিষ্ঠরের রাজসূক্রকালে এই 'ন্রপুর নরপাঁতি সহদেবকর্তক 
বিজিত হইয়াছিলেন । এইরূপ বর্ণনা যে নিতান্ত কাঁবকল্পনা প্রসূত তাহা 
বারংবার উল্লেখ করা 'নজ্প্রয়োজন ।”২০ 

পুর খুব অত্যাচারী রাজা ছিলেন । তার অত্যাচারে আতিষ্ট প্রজারা 
শব আরাধনায় রত হন। শিব তাদের কাতর আবেদনে সাড়া দিয়ে 'ন্রুপুরকে 
বধ করেন । 

্রপুরের মৃত্যুর পর তশার বিধবা স্ত্রী হারাবতাঁ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন । 'কল্তু হীরাবতীর মৃত্যুর পর উত্তরাধকারী [কে হবেন- এই ভেবে 
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প্রজারা চিস্তত হয়ে পড়েন। তশরা আবার শিবের আরাধনা শুর করেন ॥ 
শিব তশদের প্রতি সন্ভূম্ট হন এবং 'শিবের দয়ায় বিধবা রাণী হীীরাবতণী 
গভবিতাঁ হন ॥। পরে তিনি সুসন্তান কামনায় চৌদ্দ দেবতার পূজাও করেন । 
চৌদ্দ দেবতার পূজা প্রচলনের একাঁট কাহিনী প্রচলিত আছে। কাঁহনাটি 


চৌদ্দ দেবতার প.জা 
রাজা ন্রিপুর অত্যচারীত প্রজাদের আহবানে মহাদেব কন্তর্ক নিহত হলে 
ন্রিপুর সিংহাসন শূনা থাকে । তখন প্রজাদের কাতর আবেদনে ও রাণী 
হীরাবতর কাতর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেবের আশীবদে বিধবা 
রাণী হখীরাবতাঁর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ'করে ৷ তার নাম 'ভ্রিলোচন । 
ন্লোচনের মা হীরাবতী রাণী হলেও ঘরের কাজ নিজের হাতেই করতেন ॥ 
একাঁদন রাণীমা জলের জনা নদীতে গেছেন এমন সময় তিনি শুনতে পেলেন 
কিছু আর্তকণ্ঠ তাঁকে ডাকছে । তিনি তাদের চৎকারে সাড়া দির জানতে 
পারলেন তাঁরা চৌদ্দ জন দেবতা ৷ হাীরাবতাঁ তাঁদের পারচয় জানতে চাইলে 
তাঁরা বললেন, “রাণীমা, আমরা চৌদ্দজন দেবতা | এবটা পাঁজি মোষ আমাদের 
তাড়া করে নিয়ে এসেছে । উপায় না দেখে প্রাণ বাঁচাতে শিমূল গাছে চড়েছি । 
মোষটা গাছে উঠতে পারছে না, তাই যা রক্ষে। একগয়ে মোটা গোড়া থেকে 
কিছুতেই যাচ্ছে না। ক্লান্তিতে এখন একটু ঝিমুচ্ছে মনে হয় । গাছ থেকে 
নামতে গেলেই শিং বাগিয়ে তেড়ে আসে । মোষটাও নড়ছে না আমরাও নামতে 
পারাছ না। আজ সাতাঁদন আমরা ?িছুই খাইনি । তুমি সৌভাগাবতী ন্রিপঃরার 
মহারাণণ সতাসাধবীও বটে । এ বিপদ থেকে তুমিই আমাদের বাঁচাতে পার ।” 
রাণীমা অবাক হয়ে বললেন- আমি মানুষ হয়ে দেবতাকে কিভাবে রক্ষা 
করব? দেবতারা বললেন, “রাণীমা, সতা নারীর কছুই অসাধা নেই। 
আমরা দেবতা, কখনও মিথ্যা কথা বাল না। যা কিছ; বলাছি, মন 'দয়ে শোন । 
কোন এক আঁভশাপে আজ আমরা মোষটার সঙ্গে পেরে উঠছি না । আমরা যা 
পারান তুম তা করতে পারবে বলেই এ রাজ্যে ধেয়ে এসেছি । মোষ্টার কবল 
থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও । আমরা চিরাদন তোমার কাছে বাঁধা থাকব 
তুম তোমার 'রিছা ( বক্ষাবরণী ) মোষটাকে দোঁখয়ে পিঠে ফেলে দিলেই সে 
বাগে আসবে । তখন ওটাকে শিমূল গাছে বেধে বাল দিলেই আমরা নেমে. 
আসব । এরপর তুমি আমাদের বাড়ী নিয়ে যেও ।” 
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রাণাঁমা দেবতার এই নিরদশে তৎক্ষণাৎ কয়েকজন লোক নিয়ে এসে ধারাল 
অস্ঘ দিয়ে মোষটাকে মেরে ফেললেন এবং দেবতাদের দেবতার ঘরে থাকার 
ব্যবস্থা করে দিলেন । সে দিনটা 'ছিল আষাঢ় মাসের শুরা অজ্টমী । 

তারপর প্রাতার্ঘন দেবতার সেবা অর্চনা চলতে লাগল । 'ন্রিলোচনের তখন 
ছেলে বয়েস- ভালমন্দ ততটা জ্ঞান হয়ান ৷ রোজ সকালে খাইয়ে দাইয়ে ছেলেকে 
দেবতার ঘরে পেশীছে দেন খেলা ধূলা করতে । এভাবে 'দিন যায়। কিন্তু ছেলে 
[দিন 'দিন শুকিয়ে যাচ্ছে । হাীরাবতণীর চিন্তার শেষ নেই । মা একাঁদন ছেলেকে 
জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা বাব, তুমি দিন দন এমন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন 2 অসুখ 
বসৃখ করেনি তো ?” ছেলে বলল--“না মা, আমার কোন অসুখ করেনি। 
কিন্তু সকালে যখন দেবতাদের ঘরে যাই তখন বেশ থাক, ফিরে আসতে দুবলি 
বোধ করি । ছেলের কথায় রাণনমা চিন্তত হয়ে পড়েন । 

একদিন রাণীমা কি ভেবে কি জানি দেবতাদের ঘরে গেলেন ছেলেকে 
দেখতে | দরজা বন্ধ, ভেতরে কোন শব্দ নেই । কিন্তু বেড়ার ফাঁক 'দিয়ে উশক 
[দিতেই চক্ষু ছানাবড়া । তান দেখলেন দেবতারা এবটা পাঁঠা বাল দিলেন 
এবং তার রন্ত পান করলেন । তারপর মল্ত্রপড়া জল 'দতেই পাঁঠাটা জোড়া লেগে 
গেল এবং জোড়া লাগা পাঁঠা মানুষ হয়ে গেল। তিনি আরো অবাক হয়ে 
দেখলেন সেই মানুষটা 'ভ্রলোচন । রাগে দুঃখে রাণীমা ঘরের ভিতরে ঢুকলেন 
এবং দেবতাদের খুব বকলেন । দেবতারা লজ্জা পেলেন। তাঁরা রাণীমাকে 
বললেন, “আমরা যে খুবই অন্যায় করোঁছ তা সত্যি । কিন্তু কি করব । এদ্দিন 
লজ্জায় তোমাকে কিছ; বালান । আমরা অমৃত পান করেও ততটা খদঁশ হইনা 
যতটা হই একাবন্দু রন্তপান করতে পেলে ।” রানাঁও ভাবলেন--সাঁতা তাঁর ভুল 
হয়ে গেছে । নিজের ভূল বুঝতে পেরে রাণীমা বরজোড়ে দেবতাদের বললেন, 
“আপনাদের সংগে উদ্ধত বাবহার করোছ বলে ক্ষমা করুন। আজ থেকে 
আপনাদের রুধির ভোগের জন্য একটা করে পাঁঠার ব্যবচ্ছা থাকবে । আপনাদের 
সেবা পৃজোয় আরো কিছ: ঘট থাকলে কৃপা করে খুলে বলুন । আমতা 
পূরণ করব |” রাণীমার কথা শুনে দেবতারা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা 
প্রাণভরে রাণীমাকে আশীবণদ করলেন । 

এইভাবে রাণী হাঁরাবতাঁ চতুন্দশ দেবতাদের পূজার প্রচলন করেন এবং 
তা" আজো প্রচালত আছে ।২১ 

দশ বসর বয়সে ন্রিলোচন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি চতুদ্দশ 
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দেবতার 'বাধসম্মত পূজা পদ্ধাতি প্রচলন করেন এবং এই চৌদ্দদেবতাই ব্রিপুরার 
রাজবংশের আদিকুল দেবতা । এই দেবতার পূজা আজও ঠস্তাই” কর্তৃকই করা 


হয়। 


মহারাজ 'ন্রলোচন কাছাড় রাজের কন্যাকে বিবাহ করেন । তাঁর সন্তানদের 
নাম-_ দকপতি, দক্ষিণ, দক্ষ, দ্রুমায়, দ্রবণ, দৃজ্টপঘো, ভগ, দুদ্ধরি, দহ, 


দুম্মায়ু, দৈবিরি এবং দরম্প | 


ন্রিলোচন ১২০ বৎসর রাজত্ব করার পর মত্যুমুখে পতিত হন । 'ন্রলোচনের 
মৃত্যুর পর পৈন্িক সিংহাসন নিয়ে দৃকপাঁতি ও দক্ষিণের যুদ্ধ হয় । যুদ্ধে 
দৃকপতি জয়ী হন । তারপর ব্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস বিস্তৃতভাবে জানা 
যায় না। নীচে রাজমালা" অনুসারে ন্রিপূর রাজবংশাবলীর পরিচয় দেয়া 
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ভ্রপুরার নিভ'রযোগা হাতিহাস গ্রন্থ নেই। 'রাজমালা" নিভরযোগ্য নয়, 
তবু এর থেকে কিছ; সংকেত লাভ করা যায়। সে অনযায়ী রাজাদের সংখ্যার 
একটা হিসাব মিললেও তাঁদের সকলেব সম্পর্কে বিস্তৃত কোন [বিবরণ নেই । 

নানা 'ভাবে অনুসন্ধানের ফলে মদদ্রা ও লাঁপ প্রীত সংগ্রহ করে মোটামর্শট 
দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে নির্ভরযোগ্য কিছ; আলোচনার সংন্রপাত ঘটেছে । 

সৃতরাং এর পূর্ববর্তী সময়কে প্রা'গাঁতহাসিক বা আদিষযূগ 'হসেবে 'চীহত, 


৭ 


করা যেতে পারে। এই সময়ের রাজাদের রাজত্ব কালের কোন নিদর্শন 
এঁতিহাসিকদের হাতে নেই । 

এই সময়ের আলোচনা প্রপঙ্গে কারো কারো অভিমত আদ যুগে “এ 
অঞ্চলে ্লিপুরা নামে কোন স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না। ন্রিপুরার 
ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকীতি এজন্যে অনেকাংশে দায়ী ।-.*সমতল ভাগের 
আঁধবাসীরা বাঙালী, জীঁবকা চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাঁণজ্য । পার্বত্যাঞলের 
আঁধবাসারা কিরাত জাতির শাখা-প্রশাখা, জীঁবকা বন্য ফলমৃল আহরণ, শিকার, 
জুমচাষ। সমতলের রাজনৈতিক চিত্র নাটকীয় ও দ্রুতগামী । পাব ত্যঅণুলের 
রাজনৈতিক পট আদম ও মন্থর । সমতল ভাগেই প্রথম রাজতন্ন প্রাতিচ্ঠিত হয় । 
পাহাড়ে তখন উপজাতীয় গোম্টীপ্পাতি ।...আসাম, ব্র্দদেশ ও আরাকাণ হতে 
দাক্ষণ পশ্চিম দিকে সণ্ঘরণশীঁল কতকগ্ীল সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়েও বিভিন্ন 
দলে এসব এলাকায় বসাঁতি বিস্তার শুরু করে । এদের মধো তখনও বোঝা 
পড়ার একান্ত অভাব ছিল । প্রাতি সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা প্রশাসন 'ছিল। 
প্রশাসনের নিম্নতর কেন্দ্র ছিল পাড়া । স্বয়ংভর অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রাতম্ঠিত 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমাজগুলো বাইরের পাথবীর প্রীতি অনেকটা 'নার্বকার 
থাকত, তবে মাঝে মাঝে সংঘর্ষ ও লুঠতরাজ নিজেদের এবং সমতলের জীবনে 
অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত। "অন্যান্য উপজাতনয় গোষ্ঠীর কপালে রাজতিলক 
না পরে ন্রিপুর বংশেরই কপালে পরার কারণ হল এই-ত্রিপুরার উত্তর দিক 
থেকে প্রবেশ করে এরা অপেক্ষাকৃত পমতলে বাণ করতে থাকেন? এবং পূবে 
উ“্চু পাহাড়ের দিকে সংঘবদ্ধ কুকী লুসাইদের দ্বারা প্রাতহত হরে তাঁরা 
সমতলমূখাঁ হন ও সমতলবাসখঈদের জীবনযাত্রা ও উন্নত যন্ত্রপাতির সংস্পর্শে 
আসেন । তাঁদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈৌতিক ও ধম্শীয় জীবনে দ্রুততর 
গাঁতিতে ব্যাপক পাঁরবর্তভন এল 1৮২৩ 

এই সময় সমতল অংশে কারা রাজত্ব করেন সেই বিবরণও অসম্পূর্ণ । 
সমতট অণ্চল থেকে প্রাপ্ত শিলুয়ার আবিচ্কৃত ভগ্রমূর্তিই প্রাচীনতম । এর 
'লাপ খীঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর । তার পরবর্তী সময়ের তাম্রশাসন কুমিল্লা 
জেলার গুণাইঘরে পাওয়া যায় । এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় মহারাজা 
বৈনাগণপ্ত (খ্রীঃ ৫০৭-০৮ ) ন্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করতেন । 

সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সমতট অঞ্চলে খঙ্কা বংশের আবিভবি ঘটে । 
“***অসরফপহরের তাম্্শাসনদ্বয় হইতে এ বংশের চারিপদুরদুষের নাম পাওয়া যায়, 


ষট 


খক্োদ্যম, জাত খড়া, দেবখডা এবং যুবরাজ রাজরাজ ভট্ট । যে 'কমন্তিবাসকে? 
লিপিদ্য় সম্পাদিত হইয্নাছিল, তাহা কুমিল্লার অনাতিদুরবর্তী কর্মান্তনগর বা 
বড়-কামৃতা বাঁলয়া আপাততঃ নিধশারত হইয়াছে । 'লীপিদ্বয়ে খড়াগণকে 
“ববলোকবন্দা ভ্রিলোক্ খ্যাতকীর্ত ভগবান সুগত এবং তাহার শান্ত, ভব- 
[বিভব-ভেদকারা, যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন 
সত্বের পরম ভান্তমান উপাসক' বাঁলয়া দেখিতে পাই । “পরম সৌগত উপাসক” 
জাতখডোর পাত্র নরপাঁতি দেবখজোর প্রথম শাসনখান দ্বারা বয় পাঁরমাণ 
ভুমি যুবরাজ রাজরাজভভ্রের আয়ুচ্কামনার্থে আচার্যবন্দা সঙ্ঘমিন্রের হারে, 
এবং দ্বিতীয়খানি দ্বারা তশহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে যাবরাজ রাজরাজ 'কিয়ং- 
পাঁরমাণ ভামি বৃদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ এই ভ্রিরত্বের উদ্দেশ্যে শালিবন্দ্দ (দ্ধ) কাঁস্থত 
আচার্থ সঙ্ঘমিন্রের বিহারে দান কাঁরয়াছিলেন। উভয় তাম্রশাসনে সংয্ত 
রাজমুদ্রা দেখিয়া অনুমান হয়, অহ্গণের বাহন বৃব খড়াদের লাঞ্ছন ছিল ।”২৪ 

ইৎটিং-এর বিবরণ অনুযায়ী জনৈক চৈনিক পারব্রাজক সেংচি উল্লেখ ও 
গুরুত্বপূর্ণ । নাঁলনীনাথ দাশগুপ্ত 'ভন্ন প্রসঙ্গে এর উল্লেখ করেছেন, 
“**"হুয়েন সাংয়ের ৬৪৪ খীন্টাব্দে ভারত ত্যাগের পর এবং ৬৭৩ খীষ্টাব্দে-ই- 
ধাঁসংয়ের ভারতে আগমনের পূবে যে বহু সংখ্যক চৌনিক পঁটিক ভারতে 
আসয়াছি-লন, তাহার মধ্যে &৬জনের উল্লেখ ই-সিং করিয়া গির়াছেন, এবং 
স্ঙ্গ-চ নামে জনৈক শ্রমণ এই &৬ জনের অনাতগ । সমতটে আয়া সেঙ্গ-চি 
তথাকার যে বিরণ দিয়া গিযাছেন। তাহা সেখানকার তৎকালীন বৌদ্ধধমের 
ইতিহাসের পক্ষে মূলাবান । সপ্তম শতাব্দীর "দ্বিতীয় পাদে সেখানে এক ব্রহ্গণ্য 
ধমাবলম্বশ রাজবংশ প্রাতষ্ঠিত ছিল, এ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে আসিয়া সেঙ্গ-চি 
সেখানে এক বৌদ্ধকে রাজত্ব করিতে দেখে ।"*চীনাভাষা হইতে রাজার নাম 
উদ্ধার করা হইয়াছে 'রাজভট' । কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রাজভট 
**খড়াবংশীয় তৃত'য় রাজা দেবখড়োর পত্র রাজরাজ বা রাজরাজভট্রের সহিত 
আঁভন্ন । এই মত স্বীকার কাঁরলে ব্াঝতে হইবে, সমতটে রাজবংশের 
পরিবর্তন সঞ্ঘটিত হইয়াছিল । এবং সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় 
পাদের মধ্যে চারি পুরুষ রাজা পর পর রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে একা 
দেবখড়াই অন্তুতঃ তের বৎসর রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন ৮২৫ তাদের বংশগণ 
সমতল ন্রিপুরায় ক্ষমতা লাভ করেছিল । 

কুমিল্লার লোকনাথের তাম্রশাসনেও এই শতাব্দীর 'িছহ 'বিবরণ.পাওয়া যায় |. 





২৯ 


তাম্রশাসন দুইটির (কেশবদেবের তাম্রশাসন ) অক্ষর দৃষ্টে অনহমান হয় যে, 
উত্ত রাজাগণ য়োদশ অথবা চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন ৷ কিন্তকেহ কেহ 
অক্ষরগ্লি একাদশ শতাব্দীর বলিয়াই মনে করেন ।..ষে স্থানে তাম্রশাসন 
দুইটি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে, তথাকার 
রাজা গৌরগোঁবিম্দ শাহজালাল কর্তৃক পরাজত হন। এই ঘটনার তারিখ 
১২৫৭ অব্দ | কেশবদেবের এক উপাধি ছিল রিপুরাজ গোপী গোবিন্দ । কেহ 
কেহ মনে করেন, এই রাজাই জনপ্রবাদের গৌরগোবিম্দ |৮২৮ 

রাজমালার মতে এই সময় ছেংথুসফা গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করে কুমিল্লার 
1িয়দংশ ( মেহের বা মেহেরকুল ) জয় করে এবং এইভাবে পার্বত্য অঞ্চলের 
শাসকেরা তাদের ক্ষমতা সমতল পযন্ত প্রসারিত করেন । এবং “মহারাজ 
ছেংথুসফার শাসন কালে 'কম্বা তাহার অল্পকাল পরে চট্টলাচলে ন্িপুর 
রাজপতাকা উড্ডীঁন হইয়াছিল 1৮১৯ | 

মহারাজ ছেংথুমফার পর তাঁর পূত্র আচঙ্গফা সিংহাসন লাভ করেন । তাঁর 
মৃত্যুর পর তাঁর প্র থিচোঙ্গফা সিংহাসনে আরোহন করেন । 

খিচোঙ্গফা1র পরবর্তী সময়ের প্রামাণ্য ইতিহাস পাওয়া যার । বিশেষ 
এই সময়কাল থেকে নানা মুদ্রা ও তাম্রশাসনের দ্বারা পরবর্তী রাজাদের 
সম্পকে নানা তথ্য পাওয়া যায়। এ'রা বিশেষভাবে মাণিকা উপাধিধারী 
হিসাবে পরিচিত । | নীচে বর্তমানে প্রাপ্ত মুদ্রা লেখমালা ও 'ন্রপ্রার 
পাশর্ববর্তী অগ্ুলসমূহের প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যাবলশর ভিত্তিতে তৈরী মাঁণক্য 
রাজ্যতালিকা তুলে ধরা হলো-_ 
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১৩৮৬ শকে প্রাপ্ত রত্রমাণিক্যের মুদ্রাই প্রাচীন মহদ্রা। রত্রমাণিক্য ডাঙ্গর 
ফা-র পুত্র । ডাঙ্গরফ।র সম্পকে একটি সুন্দর গল্প প্রঢালত আছে। ডাঙ্গর 
ফার ১৮ জন পূত্র। তাঁদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ হলো রত্রফা। এ সম্পর্কে 
রাজমালায় উল্লেখ আছে, ডাঙ্গরফা “**পুত্রগণের বাঁদ্ধর পরাক্ষা দ্বারা 
ভবিষ্যৎ রাজ্যাধিকারত্ব 'ছ্ছিরকরণ মানসে যুদ্ধের কন্কুট সকল নরাহারে আবদ্ধ 
রাখতে ভত্যদিগকে অনুমাত করেন, পরে যখন স্বয়ং পূত্রগণের সহিত একন্রে 
আহার কারিতে বাঁসলেন, তখন একজন অনচরকে এ সকল কুক্কুট আহার স্থলে 
আ'নয়া ছাঁড়য়া দিতে গোপনে আদেশ কারলেন । তদ্অনুসারে যখন ৩০ টি 
কুট ছাঁড়য়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা সমস্ত দিন নিরাহারের পর ভোজ্য দর্শনে 
রাজকীয় পাতের দিকে ধাবিত হইল ; মহারাজ কুন্ধুট সকল যাহাতে পান্র স্পর্শ 
করিতে না পারে, তদপায় ধিধান জম্য কৃমারগণকে আদেশ করিলেন । কিন্তু 
কুমারেরা সমস্ত কুক্কুট একেবারে 'নিবারণের বিষয় চিন্তা কারয়া কিছুই স্থির 
করিতে পারিলেন না, তাঁহারা ইতিকর্তব্যতাবিমূট্ হইয়া রাহলেন। তৎকালে 
সর্বকনিষ্ঠ কুমার রত্বফা সহসা পান্র হইতে কতকগুলি অন্ন লইয়া কুব্ক;টগণের 
সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন । নপাঁত তাঁহার আশ্চর্য বুদ্ধিমত্তা এবং প্রত্যুৎ- 
পন্নমাতত্ব দর্শনে ভাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন । কিন্তু ইহাতে 
তাঁহার অবশিষ্ট পৃত্রগণ নিতান্ত দুঃখিত ও ঈষপিরবশ হইয়া নানাবিধ ষড়যল্ত 
কাঁরতে লাগিলেন, এবং মহারাজ ডাঙ্গরফা পরলোক গমন করিলে সমস্ত কুমারেরা 
একান্রত হইয়া রত্রফাকে বাহিক্কৃত করিয়া সর্বজোম্ঠ কুমার রাজাফাকে সিংহাসনে 
স্থাপন করিলেন ।৮৩১ 

পরবর্তী সময়ে রত্বফা গোড়েবরের সাহায্যে রাজাফাকে সিংহাসনচ্যাত করে 
রাজ্য আঁধকার করেন ! এবং নানা উপঢৌকন দানে গৌঁড়ে*বরকে সন্তুষ্ট করেন 
ও গৌড়েশবর শ্রিপুরার মহারাজাকে মাণিক্য উপাধি দেন। তর সময থেকেই 
ন্রিপূরার রাজাগণ 'মাঁণক্য' উপাধি ব্যবহার করেন । 

মহারাজা ধর্মমাণিক্র নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ তাঁর আমলেই 'রাজমালা' 
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রচনা আরম্ভ হয় । তাঁর আমলেই কোন মুদ্রা বা লেখমালা এখন পাওয়া যায় 
না। তাঁর শাসন কাল নিয়ে নানা মত আছে। 

“[01)910079 1$181):509) 06 500 01 10919, 71191011058 785 ৪ 190০ 
10] 10167 010 115 12150. 20109010060 91) 10000169106 1910 00217 11) 
006 1315105 0£ 00008, 2100098) ০. 11700 1009 009105 ০0৫ 
101021709, 1%1210:1559) 0102 12010912, 10011030105 ৪. 00101961 [91805 ০0: 
[010910009, 7191011052, 02060. 1458 & 10. 00105 5009 0186 15 
106 2ড৮8118101৩ 00, £৯০০01:0176 6০0 ০ 400000:থ ভ810595811 
[01 2009008101102, [00160 020 1431 4১৯৯ 1). 00:49) 2, 0১৮৩২ 
1তাঁনই বাংলা ভাথাকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দান করেন । 

ন্রিপূরার ইতিহাসে ধন্যমাণিকোর রাজত্বকাল গৌরবময় যুগ 'হসাবে 
চিহ্ভ। গৌড়ের আঁধপাতি হোশেন শাহের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের সাক্ষ্য-স্মত 
আজও শত্রপুরার রাজধানী আগরতলার কামানচৌমূহানীতে রাঁক্ষত কামান 
বহন করে চলেছে । ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ন্রিপুরগণ গৌড় সৈন্যকে পরাজিত করে 
চট্টগ্রাম আঁধকার করে । ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ 'বিজরমাঁণক্য 
শ্্ীহটুর কিরদংশ অয় করোছলেন। 

১৬৫৯ খীম্টাব্দে গোঁবন্দমাণিক্য রাজ্য লাভ করেন। কবিগুরু 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “রাজার্ধ' ও ণবসর্জন' তাঁর কাহিনী নিয়েই রচিত। এই 
কাহিনীস্থান দাক্ষিণ 'ন্রিপুরা জেলার উদয়পুর । এখানে গোমতা নদীর তাঁরে 
গড়ে উঠেছে সপ্তদশ শতাব্দীর এক করুণ ইতিহাস। গোবন্দমাণক্য ও 
'নক্ষন্রায়ের মধ্যে মরান্তিক ভ্রাতৃবিরোধ ও পরিশেষে মিলন এবং মানবপ্রেম ও 
প্রচালত সংস্কারের দ্বদ্ব একদা অরণ্য-ভ্রপুরার নির্মল বায়ুকে বেদনা ঘন 
করে তুলোছিল। 

উনাঁবংশ শতাব্দীর ন্রিপুরার ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে মহারাজ 
বখরচন্দ্রমাণিক্যের সময়ে । তাঁর রাজ্যলাভ ঘটে উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষভাগে । 
“তান একাধারে কাব্যরাঁসক, কাব শিল্পী ও অসাধারণ সংগীতিজ্ঞ। এহেন 
বীরচন্দ্ুকে 'ঘারয়া তখন বাংলা তথা ভারতের বহু গ্ুণীজ্ঞানী রাজনীতি 
শবশারদ ৷ তাদের প্রত্যেকের 'বিশিস্টতার় 'ভ্রিপুরা দরবার সমহজ্জবল | পাশ্চাত্য 
শশক্ষা ও সভ্যতার আওতা হইতে বহুদূরে বনানীকীরণ 'ব্রপুরায় কি যে সাধনা 
করিয়া বীরচন্দ্র ইহাদের আকর্ষণ করিয়াছিলেন-_-চিন্তা করিলে অবাক হইতে 
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হয়। একদিকে প্রখ্য।তনামা ডান্তার শমভুচন্দর মুখোপাধ্যায় 'বিশিত্ট রাজনীতিবিদ 
বৈষবসাহিত্য রসিক ও পাশ্চাত্য দর্শনাবিদ রাধারমণ ঘোষ, সুররসিক স্বভাব- 
কাঁব মদনি্ন প্রভৃতি, অপরাদিকে বখণাবাদক 'নিসারহোসেন, রবাব-বাদক কাশেম 
আলা খাঁ, সুরাসিঙ্গা ও এসরাজ-বাদক হায়দার খাঁ. সেতার বাদক নবানচন্দ্র 
গোস্বামী, বেহালাবাদক হরিদাস, পাখোয়াজবাদক প্ণ্লানন্দ 'মিন্্, কেশব মির 
ও রামকুমার বসাক, নাট্যাচার্য কুলন্দর বকস এবং গায়ক যদুনাথ ভট্ট, 
ভোলানাথ চক্রবর্তী প্রমূখ বিখ্যাত ব্যন্তির সমাবেশে বীরচন্দ্রের দররার দেশের 
দন্টান্তচ্ছল হইয়াছল । উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রার্সা্গক হইবে না যে 
ডান্তার শম্ভূনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত 48215 1) 1020881: 0810069 
69 10060600617 0000108, : (1887), গ্রন্থে বীরচন্দ্রের বাঁসবার ঘরের 
বৈশিত্টা সম্ব্ধে যে বণনা রহিয়াছে তাহাই মহারাজের গুণগারমা অনুধাবন 
কারবার পক্ষে যথেন্ট। 

প্রেমমরাঁচিকা” “অকালকুসূম”, উিচ্ছবাস ও সোহাগ” কাবো বার্চন্দের 
প্রেমক মনকে যেমন ধরা যায় তেমনি সাধক মনকে সমাহত দেখতে পাই। 
“ঝুলন' ও “হো গাঁতিকাব্য দুখাঁনিতে ও অজন্্র মনোহর রাগিনীতে রাঁচিত 
পদাবলী সঙ্গীত লহরীতে 1৮৩৩ মহারাজা উর্দু ভাষা ও সংগীত শাপ্মেও 
অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন । মহারাজ বীরচন্দ্রের পত্র মহারাজ রাধা- 
গিশোরমাণিক্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গভীর যোগাযোগ 'ছিল। মহারাজ 
রাধাকশোরমাণিক্য ১৮৯৭ খীম্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন । তাঁর রাজালাভের 
1কছুপরেই ভঁমকম্পে বিপুল ক্ষাতি সাঁধত হয়। তিনি ধৈর্য ও অসাধারণ 
ক্ষমতাবলে ঘ্রিপুরায় অশেষ উন্নীত সাধন করেন । এই সময়েই বিভিন্ন সনে 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রাধাকিশোরমাণিক্ বাহাদুরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। 
রবীন্দ্রনাথের দেয়া [নিয়ে উল্লিখিত 'চিঠিখানা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এই চিঠির মধ্য 
থেকে আমরা তাঁদের ঘানিষ্ততা উপলব্ধি করতে পারি। 


শাস্তনিকেতন, 


বোলপুর 
[বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন- __- 


িছন্ঘন হইতে আমার মনের মধ্যে একটি, গ্লানি'জন্মিয়াছে তাহাই দর 
করিবার জন্য মহারাজকে অদ্য এই পন্ন লাখতেছি। 
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মহারাজের পনের মধ্যে *“চাঠি ও টোলগ্রাম পাইবার পর হইতেই আমার 
'মনের মধ্যে একটি বেদনা উপস্থিত হইয়াছে তাহা িছনতেই ঘূর হইতেছে না। 

'ভ্রপুরা-রাজ্যের উন্নাতি সম্বন্ধে আমি অনেকাঁদন হইতেই আগ্রহের সহিত 
আলোচনা করিয়া থাকি একথা নিশ্চয় জানবেন । এই উপলক্ষ্যে জনশ্রুতি ও 
অন্যান্য কারণে মাঝে মাঝে""প্রাতি আমার সন্দেহ জান্মিয়াছে । একবার 
দার্জীলঙে এই সন্দেহের কথা ***স্পম্টই জানাইয়াছি। 

কিন্তু এই সকল সন্দেহ দৃটভাবে মনে স্থান পায় নাই । তাহার কারণ 
'ন্রপুর-রাজা সংক্রান্ত প্রকৃত ঘটনা সকল নিজের আঁভঙ্ঞতা দ্বারা জান না**" 
সম্বন্ধে কোনো বিরুদ্ধ ধারণা মনে স্থান দিবার আঁধকার আমার নাই-াবিশেষত 
তাহার সাহত আ'ম যখন কোন কাজে 'লপ্ত নাহ তখন তাহার 'বচার ভারও 
আমার উপর নাই। 

আর এক কারণ,**সঙ্গে খন রাজ্য সংক্রান্ত আলোচনা করি তখন তাহার 
কথাবার্ত শুনিয়া প্রত্যেক বারেই আমার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ইহা নিশ্চয় 
বুঝিয়াছ**বুদ্ধি অতান্ত দ্রুত এবং তীক্ষ॥, তাহার ধারণা শীন্ত প্রবল, এবং 
ন্রিপুররাজোর হিতসম্বন্ধে তাহার যে উৎসাহ নাই তাহাও নহে । 

কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার দুর্বলতাও আছে । সে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ 
একেবারে ভুলিতে পারে নাই এই আমার বিশ্বাস । এই দুর্বলতা না থাকিলে 
সে সবলে 'ব্রপুরার উন্নাতি সাধন করিতে পারিত । 

ভ্পূরার উন্নাতি সম্বন্ধে আম যখন." সঙ্গে আলোচনা কারয়াছ*** 
উন্নতির পক্ষে নানা আঁনবার্ধ্য ব্যাঘাতের কথা উগ্থাপন কাঁরয়া আক্ষেপ 
কাঁরয়াছে । সে উন্নতির একটা বাধা তাহার নিজের দুর্বলতা একথা সে নিজেকে 
জানিতে 'দয়াছে না জান না। বস্তুতঃ যের্প বাঁদধ এবং ইচ্ছা আছে 
সেরূপ যাঁদ তাহার নিলেভি নিঃস্বার্থ স্বভাব এবং চাঁরন্রের দৃঢ়তা থাকত তাহা 
হইলে 'ন্র্পুরার পক্ষে মঙ্গল হইত । 

মহারাজের সাঁহত আমার যে একটা আন্তারক সম্বন্ধ 'বাঁধবশে স্থাপিত 
হইয়াছে তাহা উত্তরোত্তর প্রবলতরভাবে মনের মধ্যে অনুভব করি। এই 
সম্বন্ধের অন:সারী কর্তব্যও নিশ্চয় আছে। এই কর্তব্য পালন না কারলে 
অধম্ম হয় বাঁলয়া আমার বিশ্বাস । যে কারণেই হউক এইবার "স্থির কাঁরয়া- 
ছলাম যে ত্রিপুরার হিত সাধনের জন্য সমস্ত সংকোচ পরিহার করিয়া আমাকে 
খনযুত্ত হইতে হইবে । 
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অথচ এখন আমার ঠিক ধম্মের সময় নহে । এখন সংসারের সমস্ত জাল 
গুটাইয়া লইবার জন্য মন প্রায়ই ব্যাকুল হয়। ঠিক এই সময়ে বিবিধ চকাস্ত 
সঙ্কুল জাঁটল রাজসভার ব্যাপার ঈ*বর যে কেন আমাকে ক্ষণকালের জন্যও 
আকর্ষণ কাঁরলেন তাহা 'তাঁনই জানেন । এই কম্মের পথ যেমন দুর্গম তেমনি 
কণ্টকাকীর্ণ। এই পথে পা ফোঁলবামান্র চক্রান্ত কাহাকে বলে তাহার স্বাদ 
আমাকেও পাইতে হইল । 

প্রথমত ঘোরতর সংশয়ের মধ্যে আমাকে দিশাহারা হইয়া দাঁড়াইতে হইল । 
মহারাজ যে কোনাঁদক হইতে কি সঙ্কটে পাঁড়য়াছেন তাহা স্পম্টরূপে লক্ষ্য 
করিবার জনা আমি উৎক্ঠিত হইয়া উঠিলাম ৷ কিন্তু স্পঙ্টরুপে সমস্ত ব্যাপার 
বুঝবার সময় ও সুযোগ আমার হাতে ছিল না-_-কারণ, আমি মহারাজের 
কম্মচক্রের বাহিরে আঁছ-_কেবল ক্ষণকালের সংশ্রবে যেটুকু আভাস পাওয়া যায় 
তাহার উপরে 'নশ্চয় ভর করা যায় না। অথচ যে ষে স্থানে বিপদের 
আশঙগুকামান্রও অনুমান করা যায় তাহা মহারাজের কাছে গোপন করা আমি 
উচিত বোধ করি নাই । িতরকার অবস্থা মহারাজ আমার অপেক্ষা অনেক 
বেশী জানেন--বিচার বিবেচনা মহারাজ ঠিকমত করিবেন এই***করিয়া 
আমার সম্মুখে যাহা দিছু উপাস্থিত হইয়াছে তাহা মহারাজের সম্মুখ নিবেদন 
করিয়াছি। বস্তুত কোনটা গোপনীয় কোনটা প্রকাশা কোন: জিনিস প্রয়োজনীয় 
কোনো তুচ্ছ, তাহার তাৎপর্যয কি তাহা আমার সম্পূর্ণ বিচার করিবার সাধ্য 
ছল না। এই অক্ষমতাবশতই মহারাজের সম্মুখে সমস্তই উপনীত কারয়াছি। 

1কল্তু ইহার মধ্যে যে সমস্ত কাজ আমাকে অন্যায়-পূর্বক করিতে হইয়াছে 
তাহার গ্লাঁন আমি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। 

'**্র ক্ষুদ্রতা ও দুব্বলতা সম্বন্ধে আমার বারম্বার সন্দেহ জান্মলেও 
তাহাকে বন্ধ হিসাবে আমি পাঁরত্যাগ করি নাই । সূতরাং তাহার সাঁহত 
আমার বশ্বাসের সম্বন্ধ আছে । গোপনে এই বিশ্বাসকে ভঙ্গ করা আমার পক্ষে 
নিরতিশয় গাঁহতি কার্য হইয়াছে-সেজন্য আমি অন্তয্যামীর নিকটে দণ্ডভোগ 
কারতেছি। অতএব মহারাজ দয়া করিয়া আমার এই পন্রখানি-**দেখাইবেন। 
আমি যাঁদ অবসর পাইতাম তবে-"*সম্মুখেই কোনো না কোনোঁদন আম 
আমার মনের সমস্ত খেদ ও সংশয় স্পম্ট করিয়া জানাইতাম কিন্তু সেরুপ 
অবকাশ আম পাই নাই । আমার যা বন্তব্য তাহা আমি আজ পরিত্কার কাঁরয়া 
বাল। 


৩৮ 


আমি স্যাণ্ডুস্‌ সাহেবকে 'তিলমান্র শ্বাস করি না। আমি নানাস্থান 
হইতেই শুনিয়াছি ষে স্যাণ্ড-স: নানা কৌশলে মহারাজের অর্থ শোষণ করে । 

যখন হইতে দেখির়াছি'*স্যাপ্ড্স্‌ সাহেবের সাঁহত নিজকে জাঁড়ত করিয়া 
রাখে তখন আমি বদঝিয়াছি'**দ্বারা নিঃস্বার্থভাবে মহারাজের রাজ্যেরাহত 
সাধন হইবে না। 

মহারাজের দশলক্ষ টাকার ঝণ একযোগে পাঁরশোধ করার অত্যাবশ্যকতা 
যখন আমি বুঝিতে পারি নাই অথচ যখন এই বিষয়ে *"স্যাপ্ডস প্রভাতি আগ্রহ 
দেখা গেল তখন স্বভাবতই আমার মন সন্দিগ্ধ হইয়া উীঁঠয়াছিল একথা ...নিকট 
গোপন করা আমার পক্ষে অন্যায় । 

নিজেকে এইরূপে ভুলাইতে পারে সে, যখন খণশোধ কাঁরতেই হইবে 
তখন রাজ্যের হিতের সঙ্গে সঙ্গে নজের সুবিধা সাধন করিতে দোষ কি? 

1কন্তু এই উপলক্ষে মহারাজকে পরের অধাঁন করিবার চেষ্টা আমার ভাল 
লাগে নাই। 

সে সম্বন্ধেও..নিজেকে এরুপ হয়ত ভুলাইয়া থাকবে যে, কিছবাঁদন 
দায়ে পাঁড়য়া এই রূপে কন্ত্পক্ষের জবাবাঁদাহর অধীনে থাকিলে তাহাতে 
মহারাজের ও রাজোর মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা । কিন্তু আমি এই পাঁলাঁসর 
পক্ষপাতাঁ নাহ । নিজে যাঁদ সম্পূর্ণ খাঁটি ও সবল হইত এবং ফলাফলের 
প্রাতি লক্ষ্য না রাখিয়া নিজের কর্তব্য সাধন কাঁরত তাহা হইলে এসমস্ত কৌশলের 
প্রয়োজন হইত না। 

ন্রপুরায় গিয়া আমি ইহা দেখিলাম যে সেখানে দলাদাল খুব প্রবল হইয়াছে 
-এরপ অবস্থায় মহারাজের তরফে তাকানো কোনো দলের পক্ষে সম্ভবপর 
হয় না-অপর দলকে ব্যর্থ করা ও নিজের দলের জন্য বলসংগ্রহ করা ইহাই 
প্রত্যেক পক্ষের প্রধান চিন্তনীয় হয়। এমন চ্ছলে মহারাজের আঁনস্ট অবশ্য- 
ম্ভাবী । আম অক্পাঁদনে কোনোমতেই বুঝিতে পাঁর নাই- কাহারা মহারাজের 
যথার্থ সুহদ । আমার মনে কেবলি এই কথা জাগয়েছে যে, মহারাজ সংকট 
জালে জড়াইয়া পাঁড়য়াছেন। এই সংকট হইতে উদ্ধারের জন্য আমি'**প্রাত 
শনভ'র কাঁরতে সাহস করি নাই-_কারণ, আমি নিশ্চয় জানি না."শীক ইচ্ছা 
কাঁরতেছে। ইহা হয়ত ভালই করিতে পারে কিন্তু দরর্বলতাবশত দে নিজেই 
বা কোন: চক্ষের সহিত কতদূর জীঁড়ত হইয়া পাঁড়য়াছে ৩৪ 

পরবর্তী সময়ে মহারাজ রাধাফিশোরমাণিক্য বাহাদুরের পূন্র মহারাজ 
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কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন “.*আমি ন্রিপুরা রাজের 
আর কোন হিত যদি না করে থাক, কেবলমান্ন যাঁদ ব্রজেন্দ্রকশোরের চাঁরন্রকে 
কর্তব্যের দীক্ষায় দৃঢ় করতে পেরে থাক, তবে তাঁর ছারা ন্রিপুরার স্থায়ী 
কল্যাণ সাধন করেছি বলে গোবর করতে পারবো ****৩৫ 

প্রকৃতপক্ষে 'ভগ্রহৃদয়ের'কবিকে বাীরচন্দ্রমাঁণক্য প্রথম কাঁবরূপে আঁভনন্দিত 
করতে ইচ্ছা করেন ।' এ ঘটনার পর ধারে ধারে ন্িপুরার ইতিহাস কাঁবকে 
নানাভাবে আলোড়িত করে । 'রাজার্ধ, “মুকুট” ও বসর্জন* রচনা করে 
কবিগুরু ঘ্রিপূরার ইতিহাসকে অমর করেন । এই সময় থেকেই তিনি নিপুরার 
ইতিহাস জানার আগ্রহ প্রকাশ করেন । এ প্রসঙ্গে তাঁর লাখত পন্রখানাই 
মহারাজ বীরচন্দ্রকে লিখিত তাঁর প্রথমপন্র বলে 'চাহৃত । 

“মহারাজ বোধ করি শুনিয়া থাকবেন যে, আমি 'ত্িপুরা রাজবংশের 
ইতিহাস অবলম্বন করিয়া “রাজার্ধ' নামক একটি উপন্যাস 'লাখতোঁছ। কল্তু 
তাহাতে ইতিহাস রক্ষা করিতে পার নাই । এজন্য আপনাদের কাছে মানা 
প্রার্থনা 'বাহত গববেচনা কাঁরতোঁছ। এখন যাঁদও অনেক বলম্ব হইয়াছে, 
৩থাপ মহারাজ যাঁদ গোঁবন্দমাণক্য ও তাঁহার ভ্রাতার রাজত্ব সময়ের সাঁবশেষ 
ইতিহাস আমাকে প্রেরণ কারতে অনুমিত করেন, তবে আম যথাসাধ্/ পাঁরবর্তন 
করিতে চেষ্টা করিব । মহারাজ গোঁবন্দমাণিকা তাঁহার নিবসিনদশায় চট্টগ্রামের 
কোনস্থানে কিরূপ অবস্থায় ছিলেন যাঁদ জানতে পাই, তবে আমার যথেন্ট 
সাহাধ্য হয়। প্রাচীন রাজধানন উদয়পুরের এবং এতহাসিক 'ন্রপুরার অন্যান্য 
স্থানের ফটোগ্রাফ যাঁদ পাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলেও আমার উপকার 
হয় |***১ ৩৬ 

মহারাজ উত্তর দিলেন ও 'রাজরত্বাকর নামক ত্রিপুরার অনাতম সংস্কৃতি 
ইতিহাস গ্রন্থ থেকে গোবন্দমাঁণক্য ও ছন্রমাঁণক্য সম্পর্কে ইতিহাস 'লিখে 
পাঠ্ান। 'রাজার্থ ও ধবসজর্নে' “গোবিন্দমাঁণক্যের চাঁরত্র অংকন সমগ্র 
রবীন্দ্রসাহিত্যে এক সার্থক সন্টি 1৮৩৭ 

প্রসঙ্গঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'বৃহত্বঙ্গ' গ্রন্থের উৎসর্গ পন্রে যা লিখেছেন তাও 
উল্লেখষোগা--আমার প্রথম গ্রন্থ “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” এবং (সন্ভবতঃ ) এই 
শেষ গ্রস্থ 'বৃহত্বঙ্গ' ব্রিপুরেশ ঘয়ের ( মাহারাজ বারচন্দ্রমাণিক্য ও রাধ্যীকশোর- 
মাণিক্য ) নামের সঙ্গে সংযোঁজত কাঁরতে পারিয়া ধন্য হইলাম | 

বীরচন্দ্রের মত্যুর পর রবীন্দুনাথ ভেবেছিলেন “এই মৃত্যুতে রাজবংশের 
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সঙ্গে আমার বন্ধুত্বসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তা হয়নি। 
কাঁববালকের প্রাত তাঁর1পতার যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার ধারা, মহারাজ রাধাঁকশোরের 
মধ্যেও সম্পূর্ণ আঁবাচ্ছম্ন রয়ে গেল 1৮৩৮ 

রাধাকিশোরের রাজত্বকাল মাত্র বারবৎসর স্থায়ী ছিল। 'তিনি সগৌরবে 
তাঁর দিন আতবাহিত করেন । রাধাকিণোর একস্থলে এরূপ উল্লেখ করেন 
যে “তাঁর লোক 'চিনবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। আমি তা দেখে অবাক হয়ে 
যেতাম ।'*রাধাকশোরমাণিক্যের মতো এত বড় নীরব দাতা পাওয়া বড়ই 
কঠিন ।৮৩৯ 

১৩০৬ সন শ্রীপণ্মী উপলক্ষে বসন্ত উৎসবে রাধাঁকশোরমাণিক্যবাহাদুর 
কাব সম্বধনরি আয়োজন করোছিলেন ৷ “ইহারই স্মতি মহারাজ রাধাঁকিশোরকে 
'কাণহনী' কাব্য উৎসর্গ পন্ত্র (২০শে ফাল্গুন ১৩০৬ ) বহন করে বাঁলয়া রবান্দ্ 
জীবন্নকার মনে করেন 1,8৪9 

রাধাকশোরের আমলেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূত্রে তাঁর সঙ্গে তথা 'ঘ্রপুরার 
সঙ্গে বঙ্গের জ্ঞানীগুণীদের অভূতপূর্ব মিলন সাধিত হয়েছিল । 

১৩৩৭ সালের শীতকালে মহারাজ কোলকাতা গেলে কোলকাতার আভিজাত 
সমাজ তাঁকে বিপুলভাবে সম্মান প্রদর্শন করেন। 

রাধাকিশোরের পুত্র মহারাজ বারেন্দ্রীকশোরও পিতার ন্যায় প্রজাবৎসল 
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১৯৪০ খ্রীন্টাব্দে মান্ত্র চাল্লশ বৎসর বয়সে বারেন্দরকশোরের মৃত্যুর পর তাঁর 
পত্র বীর বিকুম কিশোরমাণিক্য রাজ্যলাভ করেন । কিন্তু তিনি নাবালক 
হওয়াতে তাঁর পক্ষে রাজ্য পরিচালনার জন্য 'ত্রপুরার "শাসন পারষদ" প্রাত- 
ভ্ঠিত হর । মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্রীকশোর ছিলেন পরিষদের সদসা । মহারাজ 
বরাবক্রম কিশোরের রাজত্বকালেই ১৩৩২ (১৯২৬) সালে কবি শেষবারের মতো 
্রপুরার এসোঁছলেন । কন্তু ভ্রিপুরার ইতিহাসে স্মরণীয় 'দিন হলো ১৩৪৮ 
সালের ২৫শে বৈশাখ ৷ কাব রবীন্দ্রনাথ বদ্ধ ও অসুস্থ । তাঁর ন্রিপুরায় 
আগমন সম্ভব নয়। এাঁদন আগরতলায় উজ্জবয়ন্ত রাজপ্রাসাদের খাস দরবার 
মহলে “রবীন্দ্র জয়ন্তী বিশেষ দরবার”? অন্নীষ্ঠত হয় । এই অনুষ্ঠান থেকে 
মহারাজ বীর 'বক্রমাকশোরমাণক্য বাহাদুর কাঁবকে “ভারতভাঙ্কর উপাধি 
দ্বারা ভূষত করেন । এই উপাঁধর দ্বারা ন্রিপুরার রাজন্যবর্গ বিশ্বের সকল 
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অংশের বিদ্বং সমাজের প্রশংসা কুড়ালেন। এই দিনটি ন্লিপুরার হীতহাসের 
একটি উজ্জ্বল দিন । ব্লিপুরায় মহারাজাদের এই প্রীত ও সৌজন্যের বিনিময়ে 
রবীন্দ্রনাথ ন্িপুরাকে বিশ্বের দরবারে হ্ছান করে দেন-_তাঁর ণবসজন' ও 
'রাজার্ধর' মধ্য দিয়ে । এর ্থান কাল পান্র 'ভ্রপুরার অন্যতম মহকুমা (দক্ষিণ 
ত্রপূরা জেলার অন্তর্গত) উদয়পুরকে কেন্দ্র করে । 
উদয়পন্নর বহ্দাদন ধরে ন্রিপদুরার রাজধানী ছিল। কোন রাজার আমলে 
উদয়পুর '্রপুরার রাজধানী হলো--সে সম্পর্কে ইতিহাসের বন্তবা সংস্পন্ট নয় 
তবে কৃষ্*মাঁণক্যের সময়ে সমশের গাজীর আকুমণে অতিষ্ঠ হয়ে রাজধানী উদয়- 
পুর থেকে বর্তমান পুয়ানো আগরতলায় দ্ছানাস্তরিত হয় । বহুদিন রাজধানী 
থাকার ফলে উদয়পুর '্রিপুরার পুরাকীর্তর আলোচনায় মুখ্য স্থান অধিকার 
করে। 
উদয়পুরের পূর্বনাম ছিল রাঙামাটি । (সম্ভবতঃ রন্তম-ত্তিকায়১ রাঙামাটি) 
পরবর্তী সময়ে মহারাজ উদয়মাণিকোর নামঅনুসারে এই নাম হয় । বহুকাল 
পরে পারত্যন্ত রাজধানী জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে গেলে মহারাজ রাধাকিশোরমাণিকা 
একে সংস্কার করেন বলে উদয়পরের শহর এলাকা রাধা 'কশোরপদুর নামে 
পারাচিত হয় । 'শন্রপুরার অনাতম প্রাচীন রাজধানীর গোরব ধম নগর নহকুমা 
(উত্তর ন্রিপুরা জেলার অস্তভুক্তি ৷ ও বহন করছে । ধর্মনগর আতি প্রাচীন স্থান ॥ 
রাজমালায় উল্লেখ আছে-__ 
“রাজা ফা নামেতে পুণ্র রাজার প্রধান । 
রাজা কাঁরল তাকে রাজনগর স্থান ॥। 
নর সং ং 
আর পন্ত্র ধর্মণগরেতে রাজা বৈল।” 
রাজা ধর্মমাঁণক্যের কীতি“ রাজমালায় উল্লেখ আছে । কিন্তু ধর্মমাণিক্য 
একাধিক থাকায় কোন রাজার আমলে ধর্মনগর স্থাঁপত --তা নিরূপণ করা 
কিন । 
ধর্মনগরের প্রাচীনত্ব ও কাঁতিকলাপ সম্পরকে গবেষক ব্রজেন্দ্রন্দ্র দত্তের 
অভিনত উল্লেখ করা যেতে পারে । “১৩১৮ নং সনে শ্রীহট্র 'জিলার অন্তর্গত 
টেংরা মৌজা নিবাসী বয়োবদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুস্ত রাধানাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
গিনকট জানা গিয়াছিল যে, পণ্চখণ্ড নামক পরপণাঁ ব্রৈপুর নরপাঁত ব্রাঙ্মণগণকে 
দান করার পুরাতন দলিল শ্্রীহট্রে আছে । কিন্তু অনুসন্ধানে তাহা পাওয়ম 
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যায় নাই। বর্ণিত ব্রাহ্মণগণের এক জনের নাম শ্রীপাতি ও অপরের নাম নিধি 
পাঁত ছিল বলিয়াও তিনি জানাইয়াছিলেন । টেংরা মৌজায় এখনও বহু 
ব্রাহ্মণের বাসস্থান আছে । ন্রিপরেশ আর্দ ধর্ম ফা এক বিশেষ যজ্ঞ সম্পাদন 
কারয়াছিলেন । বর্তমান কৈলাসহর বিভাগের অন্তর্গত একটি স্থানে ষোড়শ 
হস্ত পরিমিত ইস্টক 'ার্মত একটি যজ্ঞকুণ্ডকে সেই হোমের স্থান বলিয়া কেহ 
কেহ নিদেশে করিরা থাকেন। এই লয় ব্রাহ্মণাদগকে উনকোট পৰতের 
সমীপবর্তী কতকভূমি তাম্রশাসনদ্ধারা দান করার নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান 
আছে বলিয়া কেহ কেহ বলেন ।"**বর্তমান ধর্মনগর বিভাগে রাজ বাড়ী” নামে 
একটি পুরাতন মৌজা আছে । এই মৌজায় এবং বিভাগের 'বাভল্ন স্থানে 
অনেকগুলি পুরাতন বসতি, ইন্টকালয় ও মন্দিরাদর ধ্বংসাবশেষ দেখতে 
পাওয়া যায় ॥ কিন্তু নূতন আঁধবাসাদগের নিকট পুরাতন স্থানগুলির পারিচয় 
পাওয়া যায় না। উদয়পুর বিভাগের ন্যায় বর্তমান ধর্মনগর বিভাগের কোন 
স্থানে প্রাচীন আঁধবাসীদের বংশধরগণের আন্তত্ব দেখা যায় না ।+৪২ 
মহকুমা 'হিসাবে ধর্মনগর কৈলাসহরের অন্তভুক্তি ছিল। এই শতাব্দীর প্রথম 
[দিকে আলাদা মহকুমা হসাবে 'চাহুত হয় । 
এছাড়া প্রাচীন রাজধানী 'হসাবে অমরপুর (দক্ষিণ 'ন্রিপুরা জেলা ), 

কসবার ( পাঁশ্চম ন্রিপুরা জেলা ) নাম ও উল্লেখযোগ্য ॥ এ ছাড়া 'রাজমালা"য় 
( কালীপ্রসন্ন সেনসম্পাদত ) ডীল্লাখত ডাঙ্গরফার সপ্তদশ প্রকে রাজ্যের 
1বাভন্ন অংশে রাজ্য বণ্টনের যে ব্যবস্থা করেন- সে হিসাবেও একটা বিবরণ 
পাওয়া যায় । যেমন-- 

“নজ রাজ্য ভ্রমি রাজা সকল দেখিল। 

সপ্তদশ পত্রে রাজ্য ভাগ কার দিল || 

রাজা ফা নামেতে পত্র রাজার প্রধান । 

রাজা করিল তাকে রাজনগর স্থান ॥। 

কাইচরঙ্গ রাজ্যে রাজা করে আর পনভ্র। 

আর পুত্র রাজা হৈল আচরঙ্গ যন্ত্র ॥। 

আর পত্র ধর্মনগরেতে রাজা 'ছল। 

আর সত তারক স্থানেতে রাজা হৈল ॥ 

1বশাল গড়েতে রাজা হৈল একজন । 

খুড়িমুড়া ছিল এক নৃপাঁত নন্দন | 
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নাসিকা দেখিয়া খব্ব আর যে কোঙর । 

নাকিবাড়ী তাকে দিল পুর ঈশ্বর || 

আগর ফা পত্রে রাজা আগরতলা দিল । 

মধগ্লামে আর সত ভূপাত হইল । 

থানাংচি স্থানেতে রাজা হৈল একজন ॥ 

না মানিল লোকে তাকে অন্যায় কারণ ॥। 

লোমাই নামেতে পত্র বড় শিম্ট ছিল ।""* 

আচোঙ্গ ফা নামেতে যে আর পূ্ন ছিল !। 

বরাক নদী সীমা করি--তাকে রাজা কৈল। 

তৈলারহঙ্গ স্থলে রাজা হৈল আর একজন ॥ 

আর এক পুত্র দিল মণিপুর স্থানে । 

সতের পনের রাজ্য 'দিলেক প্রমাণে |।১৩ 
মহারাজ বারাবিরুমের মতযুর (১১৪৭) পর দুই বৎসর কাল ন্রিপরা রাজন্য- 


শাসত রাজ্য 'হসাবে পাঁরচিত 'ছিল। তারপর গণতান্ত্িক ভারতবর্ষের 
অঙ্গীভূত হয় । 


ত্রপ:রার প্রত্বতাত্বক নিদর্শন 


দক্ষিণ 'ন্রিপুরার 'পিলাক শ্রাচীন সভাতার একটি উদ্াহরণদ্থল ৷ 'বিলনীয়া 
শহর থেকে &০ ি.মি এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে ১১০ কিম, 
দুরে পিলাক অবস্থিত। এর প্রত্বতা্তুক 'দিক থেকে গবেষণার উল্লেখযোগ্য 
সুযোগ রয়েছে । হরপ্রলাদ শাম্তী বলেছেন, “সোঁদন একজন প্রাসদ্ধ 
আইকোনগ্রাফস্ট এক সভায় বাঁলয়াছেন যে, ম্ণর্তীবদ্যা 'শাঁখবার একমাত্র 
জায়গা বাংলা । বাস্তীবক হিন্দু ও বৌদ্ধগণের কত মূর্তিই যে ছিল, আর 
কত মূর্তই যে পাথরে গড়া হইত, তাহা ভাবলে আশ্চর্য হইতে হয় । বরেন্দ্র 
সার্চ সোসাইটি" অনেক ম্যার্ত সংগ্রহ কারয়াছেন । সাহত) পরিষদেও অনেক 
মুর্ত সংগ্রহ আছে, তথাপি বনে জঙ্গলে পুরানো গ্রামে, পরানো নগরে 
এখনও গাঁড় গাঁড় মার্ত পাওয়া যাইতে পাবে । যে ভাবে ভাবদকের মন মুগ্ধ 
করে সেভাব কেবল বাংলাতেই "ছিল, কতক কতক এখনও আছে । অনেক সময় 
মূর্ত দেখলে মনে হয় যে, উহা কথা কাহতেছে । অনেক সময় মনে হয়, যেন 
উহা এই নৃত্য করিয়া দাঁড়াইল ।*-"শল্পের উল্লাত অজ্প সাধনার ফল নয়। 
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বাঙালী এককালে সে সাধনা করিয়াছিল, তাহার ফলও পাইয়াছে।8৪ তার 
এই উীন্ত শুধু বাংলাদেশ সম্পর্কে নয়, '্রিপুরা রাজ্য সম্পর্কেও সতা। 
ত্রিপুরার 'বিভল্ন অণলে প্রচুর মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য স্থান পিলাক, উনকো পাহাড়, উদয়পুর, অমরপদুর । 

[পলাক দক্ষিণ ন্রিপূরা জেলার 'বিলনীয়া মহকুমায় অবস্থিত । এই অগ্ুল 
দু'ভাগে বিভন্ত-_পূবব পিলাক ও পশ্চিম পিলাক | পশ্চিম গিলাক 'সাগরডেপা' 
নামেও পরিচিত । একদা এই অঞ্চলে বিশাল জলাভূমি ছিল । প্রায় ৬০ বৎসর 
পূর্বেও এখানে জলাভীমি ছল প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সম্পকে সমরেন্দু চন্দ্র 
দেববর্মন 'লিখেছেন-_-পপলাক পাথর নামক এই জনপদ দুই ভাগে বিভন্ত। 
পূর্ব দিকের অংশ পূর্ব পিলাক, এবং অপরাংশ পশ্চিম পিলাক নামে জনসাধারণ- 
কর্তৃক আভহিত হয়। এঁ দুই স্থান ব্যাপী যে এক সুবিস্তীর্ঘ জলাভাম 
আছে, তন্মধ্যবর্তী পূর্বপিলাকের পশ্চিম প্রান্ত-দেশস্ছ “দেবদার:' বা “দেবার? 
নামে খ্যাত এক অরণ্যাকীর্ণ বিশাল মন্য় স্তূপোপরি একটা অষ্টভুজা শান্ত 
দেবীর প্রাতিমর্ত আজান ভূমিতে প্রোথিত আছে। ইহার আয়তন জানু 
হইতে মস্তক পর্যন্ত প্রায় দুই হাত হইবে । 

উত্ত জলাভূমির অন্তব্বন্তী ঠাক্রাণী বাড়ী" নামে খ্যাত পশ্চিম 'পিলাকের 
এক মণৃন্তকা স্তূপের পৃজ্ঞদেশস্থু অরণ্য মধ্যে, একটি প্রস্তর-নিম্মিতি চতুভূজি ভগ্ন 
নৃঁসংহ মূর্তি উত্তানভাবে ভূলশ্ঠিত আছে ।” (ব্রিপুরার স্মৃতিঃ পঃ ৭১) 

এই আলোচনায় পিলাকে বিস্তীর্ণ জলাশয়ের স্বীকাত পাওয়া যায়। 
বর্তমানে এই জলাশয় শস্যশ্যামল মাঠে পারণত হয়েছে । এই অঞ্চলের 
আঁধবাসীরা মূলতঃ বাঙালাী। কিন্তু বাঙালী অধ্যুষিত পিলাকের ইতিহাস 
ইদ্ানীংকালের ইতিহাস । একদা এ অণুল আদিবাসী অধ্যুষিত ছিল। 

এই অঞ্চলে (প্রাপ্ত আঁধকাংশ ম্র্তরই এখন আর পূজা হয় না। কিন্তু 
পূজা হোক বা না হোক সকল মূর্তির প্রাতই এ অঞ্চলের লোকের টান লক্ষ্য 
করোছ। 

বাংলাদেশের মতো 'ন্রিপুরার দেবদেবীরও বৈচিন্র্য ও প্রাচুর্য যে কত তা" 
আজ পর্যন্ত অন।বিচ্কৃত। বৌদ্ধমহাষান, বজ্ুযান ও তন্নষানের প্রভাবে কত 
নূতন নূতন বদ্ধমূর্ত ও নূতন নূতন দেবদেবীর যে আবিভবি হয়েছিল-_ 
তার ঠিক নেই। প্রসঙ্গতঃ হরপ্রসাদ শাস্নীর মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। 
«“মহাযান হইতে যতই নূতন নৃতন ধর্ম বাহর হইতে লাগিল, হিন্দুদের মধ্যেও. 
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যতই তন্ন্ের মত প্রবেশ কাঁরতে লাগিল, ততই নূতন নূতন দেবতা, নূতন নূতন 
বদ্ধ, নূতন নূতন বোঁধসত্ পূজা আরম্ভ হইল ॥ এক এক দেবতারাই নানা 
মূর্ত হইতে লাগিল। কখনও ক্রোধ মূর্ত কখনও শান্তমূর্ত, কখনও 
করুণামুর্ত- নানারূপ মূদ্রা বাহির হইতে লাগিল। সে সকল মুদ্রার, সে 
সকল মুর্তর সে সকল দেবতার নাম অসংখ্য । বৌদ্ধদের এক সাধনমালায় 
২৫৬ রুপ মূুর্তর সাধনের কথা বলা আছে। নেপালের 'চিন্রকর জাতির 
লোকে এখনও এই সকল দেখিয়া মূর্ত আঁকতে পারে ।৮৪৫ 'পিলাকে প্রাপ্ত 
1বচিন্তর দেবদেবীর প্রসঙ্গে এই উীন্তই স্মরণ হয়। কন্ত;ু সারা ত্রিপুরায় এই 
প্রভাব সমান ছিল না। তবে “একদা**প্রবল পরাক্রান্ত যোগীজাতি বঙ্গদেশে 
ও পৃরবভারতে প্রভুত্ব করিয়া গিয়াহেন । ইহারা রাজাদের গুরু । সন্যাসী 
হইলেও ধর্মযুদ্ধাদিতে যোগ দিতেন, আবার দর্শনের গ্রন্থ ও পদ্যাদ রচনা 
কাঁরতেন। রংপুর, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, ঢাকা, ন্রিপনরা প্রীতি 
অগ্ুলে এখনও লক্ষাধক যোগার বাস থাকিলেও তাহাদের পূবর্গৌরব অক্ষ 
নহে । : এক্ষণে এই সকল যোগীর উপাস্য দেবতা ধর্মঠাকুর-'*যোগীদের 
স্বজাতীর পুরোহিত ধর্মপূজা করেন। ধর্মঠাকুরের নামান্তর নিরঞ্জন অর্থাৎ 
নির্মল ।..পালরাজাদের সময় হইতেই বঙ্গদেশে এই ধরপ্‌জার প্রচলন হয়। 
রামাইপশ্ডিত জাতিতে ব্রাহ্ষণ ছিলেন । (বল্লাল চরিত্রে যোগীগণের পুরোহিত- 
'দিগকে রুদ্রজ ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে ) কিন্তু; রামাই জাতি জাতবর্ণ 'বিরোধী 
ধর্মপূজায় রত ছিলেন বাঁলর়া সমাজগ্ুত হন । রাম।ই সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর 
লোক 1৮৪৬ প্রসঙ্গতঃ হরপ্রসাদ শাম্ত্রীর বন্তবা, “আমাদের দেশে এখন যে 
সব যোগীরা আছেন, তাঁহাদের সকলেরই উপাধ নাথ। তাঁহারা বলেন, 
“আমরা এদেশে রাজাদের গুরু ছিলাম, ব্রা্দণেরা আমাদের গুরুগিরি 
কাঁড়য়া লইয়াছে ৷” তাই এখন আবার তাঁহারা পৈতা লইয়া ব্রাহ্মণ হইবার 
চেষ্টায় আছেন । নাথেদের আচার ব্যবহার কিন্তু ব্রাহ্মণদের মত নয় । এই 
জাতি কোথা হইতে আসল, অনেক বৎসর ধাঁরয়া আম অনুসন্ধান করিতোছ। 
রয়েল এাসয়াটক সোসাইীটর জানালের পরাণ-পবয/য়ে ষোড়শ খণ্ডে হজ:সন 
সাহেবের মংস্যন্দ্রনাথ প্রভাতি করেকজন নাথের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঁড়য়া 
আমার প্রথম ধারণা হয় যে, নাথ পন্থ নামে এক প্রবল ধর্ম সম্প্রদায় বহু শত 
বৎসর ধাঁরয়া বাংলায় এবং পূর্ব ভারতে প্রভৃত্ব করিয়া গিয়াছে । পূর্বে সকলেরই 
ধারণা ছিল যে, গোরক্ষনাথের “হঠযোগ প্রবীপিকা"য় যে চোদ্দজন নাথের নাম 
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করা আছে, তাঁহারাই সকলেই কবারের সময়ের লোক। কবীরের সঙ্গে 
গোরক্ষনাথের কথাবাতাঁ লইয়া কবীরপন্থশীদ্গের একখানি বই আছে, সৃতরাং 
গোরক্ষনাথ ও কবীর এক কালের লোক। কিন্তু বাসলীফ তব্বতীয় 
গ্রন্থমালা হইতে দেখাইয়া 'দিয়াছেন যে গোরক্ষনাথ খুষ্টের আটশ বছর পরের 
লোক । নেপালে বৌদ্ধাদগের সংস্কার যে, সব নাথেরাই বৌদ্ধ ছিলেন, কেবল 
গোরক্ষনাথ বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়িয়া শৈব হন । বৌদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নাম ছিল 
রমনবন্জ্র কি অনঙ্গবর্জ। কমে খুজিতে খুজিতে “কৌলজ্ঞান 'বানিশ্চয়' নামে 
মংস্যেন্্রনাথ বা মচ্ছগ্ন পাদের “অবতারিত' একখান তন্ন পাইলাম । উহা 
যে অক্ষরে লেখা, সে অক্ষর খীষ্টের নয় শত বৎসরের পর উঠিয়া গিয়াছে । 
তাহাতে কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের নাম গন্ধও নাই । একখানি বৌদ্ধগ্রন্থে মীননাথের 
একি বাংল। পদ তুলিয়া বলিয়াছে যে, ইহা পরদর্শনের মত। আরও অনেক 
কারণ আছে, যাহাতে বেশ মনে হয় যে নাথেরা নাশহন্দু না-বৌদ্ধ এমন 
একটি ধর্মমত প্রচার করেন ।**"ক্লমে নাথপন্থ খুব প্রবল হইয়া উঠিলে বৌদ্ধেরা 
ও হিন্দুরা নাথদের উপাসনা কাঁরত । মংসোন্দ্রনাথের গ্রন্থে বৌদ্ধ ধের 
নামগন্ধ না থাকলেও তিনিই এখন নেপালে বৌদ্ধাদগের প্রধান দেবতা 1৮৪৭ 
নাথ পন্থের সঙ্গে বৌদ্ধধেরি নিকট সম্পর্ক ছিল মনে হয়। এবং বৌদ্ধধর্মের 
প্রভাবে মূর্ত বিদ্যায় যে বৈচিত্র্য আছে তা পূবে উল্লেখ করেছি । 'পিলাকে 
প্রাপ্ত দেবদেবীর মূর্তি নিমণিকুশলতা দেখলে বুঝা যায়-_ দক্ষিণ 'ভ্রপ্‌রা 
জেলার 'বস্তৃত অণ্চল জুড়ে ভাৎ্কর্ষ শিল্পের প্রভূত উন্নাতি হয়েছিল । 
+**ইতিহাসে বর্ণিত আছে'**গোপাচন্দ্রের রাজধানী ব্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত 
পাঁটকানগরে ছিল ।”8৮ এই পঁটিকানগরেয় সঙ্গে পিলাকের সম্পর্ক যাঁদ 
আবচ্কৃত হয় তবে নাপন্থীদের এই এলাকায় 'বিশেষ প্রভাব সম্পর্কে আগে নানা 
তথ্য প্রকাশিত হবে । 

এই অঞ্চল সম্পর্কে রাজমালা'য় (কালীপ্রসম্ন সেন ) ভিন্ন ইতিহাসও আছে । 
'ন্রপুরায় ডাঙ্গরফা নামে এক রাজা ছিলেন । তখন 'ব্রপূরার রাজধানী 'ছিল, 
রাঙ্গামাটিতে বা উদয়পুরে । ডাঙ্গরফার .আঠার পুত্র 'ছিল। 'তাঁন একাদন 
পূত্রদের এক উপায়ে বুদ্ধির পরাঁক্ষা করে বুঝতে পারলেন যে কানষ্ঠ পত্র 
রত্রফাই মবচেয়ে বনদ্ধিমান এবং ভাঁবধ্যতে 'তাঁনই রাজা হবেন । কিন্তু জ্যেষ্ঠই 
[সিংহাসনে বসবেন এরূপ নিয়ম ছিল । এজন্য তিনি কনিষ্ঠকে দূরে সাঁরয়ে 
দিলেন এবং ভ্রাতৃবিরোধ নিবারণের জন্য শুধ্‌ জ্যেষ্ঠ পূন্নকে রাজ্যের 
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আধিকারী না করে রত্নফা ব্যতাঁত অন্য সকলের মধ্যে রাজ্য ভাগ করে 
গদলেন-_ 
“নজ রাজ্য ভ্রম রাজা সকল দেখিল । 
সপ্তদশ পত্রে রাজ্য ভাগ করি দিল ।** 
লোমাই নামেতে পত্র বড় শিষ্ট ছিল। 
মুহুরী নদীর তাঁরে ন্পতি কারিল। 
লাউ গঙ্গা মুহূরী গঙ্গা তথায় নদী বসে। 
আর ভ্রাত সঙ্গে রাজা বসে সেই দেশে 1৮8৯ 
পিলাকের নাম এ চ্ছলে না থাকলেও মুহুরী নদী তারবর্তী রাজ্য 'হসাবে 
পিলাক এবং তার নিকটবর্তী অণুল এর অন্তর্গত হতে পারে-_পিলাক হয়তো 
রাজধানী ছিল । 
লোমাই ভ্রাতৃদ্য় এখানে কতদিন রাজত্ব করেছিলেন, সে বিষয়ে ইতিহাস 
থেকে কিছ জানা যায় না। ইতিমধ্যে ্রপুরার ইতিহাসে প্রাধান্য লাভ করেন 
রত্রফা। সব ভাইকে বন্দী করে রত্রমাঁণক্য উপাধ ধারণ করে উদয়পুরে 
রাজধানী স্থাপন করেন এবং ন্রিপুরার ভাগ্যবিধাতা হন । 
বাংলাদেশের ময়নামতাঁ খননের ফলে যে সব পুরকীীর্ত পাওয়া গয়াছে__ 
[পলাকে প্রাপ্ত ভগ্মাবশেষ ঠিক তাদেরই মতো । বরং এখানকার মুর্তিগুুলির 
[বিশাল রূপ দেখে মনে হয় গিলাকে আরো বড় ধমকেন্দ্রে ছিল। ময়নামতাঁতে 
শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে আরম্ভ করে একাদশ শতক পর্যন্ত 'তিনাঁট রাজবংশের 
সম্পূর্ণ তালিকা পাওয়া গেছে । 'পিলাকেও পুরানো রাজবাড়ী বলে একট 
স্থান আছে। এখানে একটা ভাঙ্গা মান্দর রয়েছে । সমরেন্দ্র দেববমরি মতে 
“প্রাগুন্ত ঠাকুরাণী বাড়ী” নামক এই জনপদে প্রাসদ্ধ স্তুপের উত্তর দিকে 
অবাস্থিত । তদপেক্ষা ক্ষুদ্রাকারের আর একটি ম্ান্তকা-দ্তূপোপরি বহু সংখ্যক 
ণবকীর্ণ ও পুঞ্জীভূত ইস্টকরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। জনশ্রাতি এই__. 
তৎসমূদয় জনৈক নপাল কর্তক নাম্মত নিকেতনাঁদির ধবংসাবশেষ এবং সেই 
কারণে এই স্থান “পুরাণ রাজবাড়ী” নামে আভাহিত হইয়া থাকে ।***বালিভীম 
নারায়ণের নাম সমন্বিত 'বলিনারায়ণ দাীঁঘা" নামে প্রাসদ্ধ যে সরোবরের বিষয় 
পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পর্্ব-দক্ষিণ কোণে একদা বহহ প্রস্তর মূর্তি 
[ছিল বাঁলয়া অবগত হওয়া যায় এই জনপদে অবস্থিত মণুর্ভ নিচয়ের হ্ছাপন 
কতাঁর নাম এবং স্থাপন সময়ের সম্বন্ধে কোন তথ্যই নির্ণয় করা যায় না। 
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পুরা রাজোর পরাক্রাস্ত সেনাপাতি বাঁলভীম কর্তকই মূর্ত সমূহ প্রাতষ্ঠিত 
হওয়া সম্ভাবনা আঁধক | যাহা হউক এঁ সমস্ত মূর্তি যে'"এই প্রদেশ নিবাসী", 
লোককর্তৃক 'নার্ঘত হইয়াছিল- মর্তীনচয় পর্যবেক্ষণ কাঁরয়া এবংবিধ 
অনুভূত হয় ।৮৫০ 

যতদুর জানা যায়, ১৯৬৬ সনেই ভারতের ভূতত্ব সমীক্ষা বিভাগের 
আঁধকতা এ. কে. ঘোষ পিলাকে প্রথম এসেছেন । তিন সেখান থেকে ছোট 
একটি মূর্ত সংগ্রহ করেন। মূর্তট অবলোকিতেশ্বরের । ব্োণ্টের তৈরী 
মু্তিট বর্তমানে আগরতলা যাদুঘরে আছে । অনুমান বরা হয় এটি নবম- 
শতাব্দীর নিদর্শন । 

পরবর্তী সময়ে বাপকভাবে এই বিষয়ে অনুসন্ধান কাজ হয় গত ২০শে 
ফেবুয়ারী ৮& ইং থেকে ২০শে মার্চ ১৯৮৫ ইংতে । এই সময় ভারতের ভূতত্- 
[বিভাগের উদ্যোগে পরীক্ষামূলক খনন কাজ হয়। এই “খনন কার্য শুধু 
১৫১১৫” মাটিতে নিষ্প্ন হয়েছে । বলা বাহুল্য পরীক্ষামূলবভাবে । এ 
ধরণের খনন সাধারণ খনন কার্যের মত হয় না। ধারে ধাঁরে ত্রাস, ওয়াশ নানা 
পদ্ধাততে হয় । আপাত দ্ন্টতৈ এল প্যাটার্ণের একট অট্টালিকা সম্প্রতি 
খননে পরিস্ফুট হয়েছে । এ যাবৎ প্রাপ্ত দেয়ালগুলো কোনটি ১০ দীঘ* 
কোনটি আবার ৪ কোনাঁট ৬' এর কাছাকাছি। দেম্নালের উল্চতা ৭1 
ভগ্দশায় একটি রোগে নিমিতি চূড়া, দুই ইসি উশ্চু বুদ্ধ" মাটির পানর, 
কমণ্ডুল্‌, জগ, সিঙ্গা, পিলসূজ আরো বৈদিক ওষধ তৈরার প্রয়োজনীয় শিল- 
পান্র পাওয়া গেছে। এসবই সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর বলে অনৃমিত হয় । 
টৌঁরকোটার কাজ হিসাবে এখানে মিলেছে গন্ধব? বিন্নর, হংস, হাতির উপর 
[সংহ, পুষ্প । ধুসর মাঁটতে তৈরী । লাল রং করা হয়েছে । ক আম্চর্য 
রং। শতাব্দীর পর শতাব্দী ভূ-গরভে থেকেও এই রং বদলে যায় না। বিনষ্ট 
হয় না। পশ্চিম পিলাকের মাঠ থেকে যে টেরিকোটার কাজ পাওয়া গেছে তার 
গ্রড় মাপ ২৭ সে. মি. । একাঁট টোরকোটায় স্কোললাইনের লেখা থাকলেও 
পাঠোছ্বার সম্ভব হয়নি আজো । পশ্চিমবঙ্গের টেরিকোটার সঙ্গে এর তফাৎ 
হলো, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাওয়া মাটির কাজের মান কিছুটা উন্নত! কাহিনী 
ণর্ভর । রামায়ণ মহাভারতের নানা কাহিনীকে মনে রেখে কাজ করা হয়েছে। 
কিন্তু ত্রিপুরা তথা পিলাকের কাজে স্বাতন্ত্য পারলক্ষিত হয় (961£ £6516) । 
[িলাকের এই মৃতাশজ্পের উৎস হয়তো বাংলা । িলাকের এই কাজের সঙ্গে 
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[মিল আছে পাহাড়পুর, কুমিল্লা ময়নামতাঁর টোরকোটার সঙ্গে । তবে পিলাকের 
টেরিকোটা ধূসর**। ভারত সরকারের ভূতত্ব সমীক্ষা 'বিষয়ক বিভাগের 
কর্মকতা শ্রীমীত দেবলামন্ত্ এীটকে একটি বৌদ্ধ প্রাতষ্ঠান বলে আঁভমত পোষণ 
করেছেন । এই 'টাপর আংশিক প্রোথিত বোঁধসত্বা...লম্বা পাতলা গড়ন ।*-. 
বোধিসত্বের প্রভামণ্ডলসহ উচ্চতা ২ মিঃ ৮৮ সে. মি. প্রস্থ সবাধিক ১ মিঃ 
৩৭ সেমি "নবম শতকের মার্ত। একই স্থান থেকে পাওয়া গেছে 
অবলোঁিতেশ্বরের মূর্তি । আছে যাদুঘরে । আনন্দাসূন্দর মুখন্ত্ী ক্ষাতিগ্রস্ত 
হয়েছে । দক্ষিণ হস্তে বরাভয় মুদ্রায় পদ্মাসনে দণ্ডায়মান । ডান পায়ের 
কাছে সম্ভবতঃ তারাদেবী । তারাদেবীর ডান হাত খোয়া গেছে । বাঁ হাতে 
শতদল । বোধিসত্বের দোপাশে প্রভামণ্ডলীতে উড়ন্ত বিদ্যাধরদ্বরের হাতে 
ঝুলন্ত মালা । মূর্তর উচ্চতা ১ মিঃ ৭৬ সে. মি. পাশে সব্ধিক ৯৫ 
সে. মি. 1৮৫১ 

মনে হয়) এরূপ কাজ আরে চললে- ময়নামতীর মতই বৃহৎ কোন রাজনোতিক 
পটভূমির সন্ধান লাভ অস্বাভাবিক হবে না। এতে ঘ্রিপুরার আগ্াঁলক 
ইতিহাস এক সম্‌দ্ধ অতাঁত ইতিহাসের সঙ্গে য্ন্ত হতে পারবে । 

এ অঞ্চলে যে সব মূর্ত পাওয়া গেছে, লক্ষ্য করা গেছে, এগুলি পিলাক 
ছড়ার দু'পাশেই ছড়ানো । এর সীমারেখা মোটামুটি ঠাকুরামটিলা বাজারেই 
আঁধক। মর্তগ্ল এখন 'বাভল্ন জায়গায় ছাঁড়য়ে গেছে । আগরতলা 
যাদুঘর ছাড়াও অনেক বাড়ীতে পূজামণ্ডপে এরা স্থানান্তরিত হয়েছে । এছাড়া 
নানা ভাবে বাইরে পাচার হয়েছে বলেও অনেকের অন:মান । 

এখানে বিভিন্ন সময়ে অবলোিতেশ্বর, কিন্নর মূর্তি) গণেশমুর্ত, আটহাত 
বাশষ্ট দগামৃর্ত) সূর্ধমর্ত,। আঠারহাত বাশিষ্ট চণ্ডোমর্ত। এছাড়াও 
নানারকম ছোট ছোট মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে । এগদাল হয়তো আগরতলা 
যাদুঘরে নতুবা পিলাকের চারপাশে গ্রামে বাভন্ন বাড়াঁতে ভক্তদের দ্বারা 
নানাভাবে আত হচ্ছে । এছাড়া এখনও পিলাকে নানা অবহেলায় প্রচুর 
মূর্ত ছড়ানো আছে । আশা করা যার-_এ বিষয় কর্তৃপক্ষের নজরে পড়েছে। 
কিছাঁদন পূর্বে আম দিল্লী গিয়েছিলাম 0০ 0* £* 1-এর একটি প্রোগ্রামে ॥ 
সেখানে দিল্লী িউাঁজয়ামেও আমাদের নেয়া হয়। আমি মিউীজয়ামের 
অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করে জানলাম তাঁদের সংগ্রহে ন্রিপুরা থেকে কিছু 
নেই ঘ্িপরার প্রত্রতাত্বক নিদর্শন লাক বা উনকোঁ্টি সম্পকে তাঁদের 
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জানাও নেই। 'বাভন্ন ছোট ছোট ব্রোচ বা এঁ জাতীয় ধাতু নির্গত ছোট 
'মূর্তিগ্দলিতে শিব পার্বতী বা রামসীতার প্রভাবও লক্ষ্য করা গেছে। 
পোড়া মাটির কিছ সাঁলমোহরও পাওয়া গেছে যেগুলি নবম শতাব্দীর মনে হয় । 

[পলাকে পাঁচটি সূর্ধমূর্তি পাওয়া যায় । সূর্যমূর্তির প্রভাব দেখে মনে হয় 
এখানে একাঁট সৌর উপাসনা কেন্দ্র ছিল। উদয়পুরের নিকটে বাগমাতেও এরপ 
একাঁটি সৌর উপাসনা কেন্দ্র ছিল বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ উীঁড়ষ্যার 
মত এখানেও সূর্ধপূজা খুব ব্যাপকতা লাভ করে। এর কারণ সম্ভবতঃ 
এখানে কুষ্ঠরোগের আক্রমণ । এখনও বিশেষভাবে উপজাতি জনগোষ্ঠী কুষ্ঠ 
রোগে খুব আকান্ত। 

পিলাকে প্রাপ্ত কিছ, স্বর্ণমনদ্রার উপপাস্থিতিও লক্ষণীয় । এ ধবণের স্বর্ণমূদ্রা 
এ চ্ছানের এককালের উন্নত অবস্থার প্রতিই হীঙ্গত করে ! অবশ্য এগুলি বাইরে 
থেকেও এখানে আসতে পারে । তাতে মনে হর এ অণ্ুলের সঙ্গে পাশ্ববর্তী 
রাজ্োর উন্নত ধরণের যোগাযোগ 'ছিল এবং এ অগ্চলের অর্থনীতি ছিল স্বচ্ছল । 

কিছুদিন পূব্বে (নভেম্বর ১৯৭৯ ) ধাতুনার্মত একপান্র মুদ্রা িলাকে 
পাওয়া গেছে । প্রাথামকভাবে মনে হচ্ছে এই মদ্রাগ্ীল দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর | 
কোন রাজা এই মদদ্রা ছেড়োছিলেন তা? মুদ্রার বুকে লেখা নেই ৷ কিন্তু মুদ্রা 
[বশেষজ্জর্দের আঁভমত এ ধরণের মুদ্রা 'হরিকেলা” মুদ্রা নামে পাঁরচিত । রূপার 
তৈরা মূদ্রাগুল গোলাকাতি ধাঁচে ফেলা । বাংলাদেশের শ্রীহট্র এবং ময়নামতাঁতে 
যে ধরণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে তা' থেকে এগ্ল হালকা, বড়) একদিকে 
ষাঁড়ের প্রতিকৃতি, অনাঁদিকে চিহ্ন অস্পম্ট । অনুমান করা হয় খন্টীয় নবম 
থেকে দশম শতাব্দীতে দরক্ষিণপূব বাংলায় 'হরিকেলা” নামে এক রাজা ছিল । 
'হ'রিকেলা' মদদ্রায় কুঁমল্লা, ত্রিপুরা, চট্রগ্রাম এই রকম 'বাভল্ন অণ্চলের নাম লেখা 
থাকত | সেই এলাকায় মুদ্রার ব্যবহার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে হওয়ার এটাই ধারণা 
করা হয় যে, হরিকেলা রাজত্ব একসময় বিলনীয়া মহকুমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ।২২ 
অবশ্য কোন কোন গবেষক পিলাক শব্দকে পারস্য শব্দের বিকৃত রূপ মনে 
করেন । তাঁদের ধারণা খম্টের জন্মের প্রায় একশ বৎসর প্‌বে" আর্ধজন- 
স্রোতের একটা অংশ নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে বিক্ষিপ্ত হয়ে এই অঞ্চলে বসবাস 
করতে থাকেন । কালকুমে সেই জনগোম্ঠী এখানকার মঙ্গোলয়েড গোম্ঠীর অন্তভূ্ত 
হয়ে যায় । অবশ্য এই আভমত এখনও কোন প্রবলয্যান্তর মাধ্যমে সমর্থন লাভ 
করেনি । তবে এই সম্পর্কে আরো গবেষণা চলতে পারে । 


৫১ 


বস্তুতঃ সাধারণ অনসন্ধানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রাক্রিয়া হস্ত হলে 'পিলাকে- 
এক প্রাচীন সংস্কতির ইতিহাস মিলতে পারে । 


উনকোটি তীর্থ 


ত্রিপুরার প্রত্ততাত্িক নিদর্শন ও প্রাচীন সভাতার অন।তম নিদর্শন হলো 
উত্তরত্িপুরা জেলার কৈলাসহর মহকুমায় অবাস্ছিত উনকোটি তীর্থ । উনকোটি 
শব্ধ; প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন নয়-_তীর্ে'র মাহমায়ও সমনমভাসিত | 

কৈলাসহর মহকুমা ন্রিপুরার রাজধানী আগরতলা থেকে প্রায় ২০০ কি.মি. 
দূরে । কৈলাসহরের প্রায় তিনাদকেই বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলা । আগর- 
তলার সঙ্গে স্ছলপথেই প্রধান যোগাযোগ । কিছুদন পূবেও আকাশপথে 
যোগাযোগ ছিল । উনকো'টি কৈলাসহর শহর থেকে প্রায় ৮ কিম. দরে 
অবাস্থত । 

প্‌বেছি উল্লেখ করা হয়েছে উনকোটি সূর্ধবংশীয়দের মাহমাবেই প্রকাশ 
করছে । এ সম্পর্কে উমাকান্ত একাডেমীর প্রধান শিক্ষক প্রয়াত শীতল চক্রবর্তন 
(জন্ম ১৮৬৮ খাঃ) প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, “উনকোটি অন্যতম একি প্রাচীনতম 
[নদর্শন ৷ 

বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা ন্রিপুরায় প্রাগৈতিহাসিক নিদর্শন 
সকলকে যে সূর্ধবংশের সগর সন্তানাদগের ধ্বংসকারী কপিলমুনর মাহিতই 
এখানে অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন নিদর্শন উনকোটি তাঁথের বিশেষ যোগ দেখিতে 
পাইতেছি 1*"*-**বর্ণনাটি হইতে উনকো1ট শিবলিঙ্গ বর্তমান থাকাতেই যে 
উনকোটাী নাম হইয়াছিল, এই এীতহাসিক তথ্যই লাভ করা যায়। ইহা হইতে 
মহার্ধ কাঁপলদেবও এখানে এক কাশী (বারাহী তন্তে আছে “তন্রোন-কোটাী- 
সালঙ্গা লিঙ্গ কাশী বিরাজতে” ) নিম'ণ করিয়াছিলেন বলিরাই বোধ হয়। 
তাহাতেই ইহার এইরংপ পাঁবন্রতা ও মাহাত্ম্য হইয়াছে । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা 
যায় যে এখনও উনকো'টতে প্রীতি বংসর অশোকা অস্টমীতে মেলা হয় এবং এই 
মেলার আকর্ষণ জাতি উপজাতির সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এখনও প্রবলভাবে 
বিদ্যমান । 

এই সংপ্রাচীন কৃর্ত সম্পর্কে প্রামাণ্য কোন তথ্য এখনও গবেষকদের জানা 
নেই। এই সম্পর্কে স্থানীয় জনসাধারণের দুটি অলোকিক প্রবাদ প্রচালত 
আছে। প্রথমত, এক সময় বারাণসী ভ্রমণের জন্য কৈলাসনাথ শম্ভু দেবগণ: 


৬ 


সহ হিমাচল থেকে অবতরণ করে বারাণপী যাওয়ার পথে সন্ধ্যায় উনকোঁটিতে 
এসে উপাস্থিত হন। সে সময় সকলেই পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ায় এই স্থানে রাি- 
যাপন করেন এবং সুয্বোদয়ের প্রান্কালেই লারাণনীতে পেশছবেন এইরূপ 
সিদ্ধান্ত করেন । কিন্তু রাত্রি শেষ হওয়ার পূর্বে মহাদেব ব্যতীত আর কারো 
ঘুম ভাঙ্গেনি । এই অবস্থায় মহাদেব সমস্ত দেবতাদের নিদ্রামগ্ন রেখে চলে যান । 
এর কিছুক্ষণ পরেই রাতের অবসান ঘটে এবং 'বায়স-রব' হলে দেবগণ পাষাণে 
পরণত হন। এক মহাদেবের অভাবে কোটি দেবতা পূর্ণ না হওয়ায় এই স্থান 
উনকোটি নামে পরিচিত হয়, নতুবা ইহা বারাণসীতে পরিণত হভো । 
দিতীয় ধারণা এই যে, কোন এক সময় কোন একজন মহাত্মা এই স্থানে কোটি 
দেবমৃত্তি স্থাপনপৃবক একে দিতীয় বারাণনী ক্ষেত্রে পরিণত করার সংকল্প 
করেন । সেইজন্য তাঁর দ্বারা এই স্থানে বহ্‌ দেবচূর্ত প্রাতিষ্ঠিত হতে থাকে । 
কিন্তু দুভগ্াবশ্তঃ এবাক্তি কোটি দেবমূর্তি স্থাপন করতে পারেনানি, একাঁট 
'মূর্ভ অসম্পর্ণে থেকে যায় । এইজন্য এই স্থান বারাণসীর পরিবর্তে উন- 
কোটিতে পরিণত হয় 1৫২ 
রাজমালারও এই সম্পর্কে আলোচনা আছে-_ 
গ্রিুপ্তভাবে আছে তথা আঁখলের পাঁতি। 
মনরাজ সত্যঘূগে পু্জছিল আতি ॥ 
মন নদীতীরে মনু বহু তপ কৈল। 
তদবাঁধ মন নদী পণ্য নদী হৈল 11” 
ন্িপুরাব্দ প্রবর্তনকারী নৃপতি ঘুঝারফার পঞ্চদশ পুরুষ পব্ববস্তী 
কুমার নামে খ্যাত শিবভন্ত 'ন্রপুরেশ এতদণুলে আগমন পুর্ক শিবোপাসনা 
কারয়াছিলেন- এইরে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা রাজমালায় 'লাঁপবদ্ধ আছে । 
গবমারস্য সতোজাতঃ কুমারঃ পাঁথবা পাতিঃ 
স রাজা ভূবনখ্যাতঃ [শবভান্ত পরায়ণঃ ॥ 
কিরাতরাজ্যে স নপশ্ছাম্বল নগরাস্তরে | 
শবাঁলঙ্গং সম্রাক্ষীৎ স:বড়াই কৃতে মঠে | 
( সংস্কৃত রাজমালা বা রাজরত্বাকর ) 
ণবমার হইল রাজা তাহার তনয় । 
তার পুত্র কুমার পরেতে রাজা হয় । 
করাত আলয়ে আছে ছাম্বুল নগর । 


৫৩ 


সেই রাজ্যে গিয়া?ছিল 'শিবভান্ত তর ॥ 
সুবড়াই খুঙ নামে মহাদেব স্হান । 
করিল প্রণাত ভান্ত সেই ভাগ্যবান ॥ 
সং সঃ চু 
গুন্তভাবে আছে তথা আঁখলের পাতি। 
মনূরাজ সত্যযৃগে পুজছিল আত ॥ 
মন্‌ নদীতীরে মনু বহহ তপ কৈল। 
তদ্বাঁধ মনু নদী পূণ্য নদী হৈল ॥।' 
(বাঙ্গালা রাজমালা ) 
যে ছাম্বুল নগরের বিষয় উত্ত গ্রন্থদ্ধয়ে উল্লেখ আছে, তাহা কোন স্থানে 
অবস্থিত ছিল এই বিষয় নির্ণয় করা দুরূহ । ব্রিপ্রারাজ্যের উত্তরাদপ্বর্তী 
“মনু নদী' অধুনা উনকোটি পব্বত হইতে দূরে প্রবাহিত হইলেও একদা উহা 
উত্ত পব্বত-সান্নিধ্যে থাকা সম্ভব ॥ কারণ বর্তমান কালে নদীটি যে স্থানে 
প্রবাহত হইতেছে তদ্যতাীত ইহার প্রাচীন আস্তিত্বের চিহ অন্যন্রও লক্ষিত হয়। 
এই হেতুমূলে অনুমিত হয় যে 'ছাম্বুল' নগর উনকোটি পর্বত প্রান্তেই অবাস্থিত 
ছিল এবং কুমার নামে খ্যাত '্রিপুরেশ উত্ত পর্বতে সংস্থাপিত কোন িবমুর্তর 
উপাসনা করিয়াছিলেন । 
গ্রন্থদ্বয়ে যে 'সুরডাই” নাম পাঁরলক্ষিত হয়, তাহা প্রাগোতিহাসিক যুগের 
ন্রপুরাধিপাঁতি 'ন্রিলোচনের অপর একটাঁ আখ্যা । উল্লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে 
জ্তাত হওয়া যায় যে, উনকোটি পব্বতোপরি তৎকন্ত্ক একটি মন্দির নিমিতি 
হইয়াছিল । ইহাতে এই স্থানের প্রাচীনত্ব আরো বিশেষর£পে প্রাতিপনন করে । 
সংপ্রাচীনকালে বর্তমান নিপুরেশাঁদগের পৃবপিুর্ষগণ যে প্রাগুত্ত প্রদেশে 
এবং শ্রীহট্রে রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন তাহার নিদর্শন অদ্যাঁপি বর্তমান র!হয়াছে । 
পূব্বোল্িখত কৈলাশহর নামক জনপদের সমীপবন্তী কতিপয় ইন্টক 'নাম্্মত 
ভবনাদির ভগ্নাবশেষ ন্রিপরাধিপাতি ণকরাঁট" বা আদি ধম্মফা'র রাজপ্রাসাদ 
প্রভাঁতির বিধ্বস্ত অংশ বাঁলিয়া নির্ধারিত হয় । 
কথত আছে- আদি ধম্মফা নামক উত্ত ন্রিপুরেশ যজ্জঞবিশেষ সম্পাদন 
মানসে একপণ্চাশৎ 'ন্রপূরাজে কাতিপয় বেদজ্ঞ মৌথলি ব্রাহ্গণকে এতৎ প্রদেশে 
আনয়ণ পূর্বক এইস্ছানে তাঁহাদিগ্রের দ্বারা সেই যজ্ঞের কায্য” আড়ম্বরের সহিত 
নিবহি করাইয়াছিলেন ৷ দীর্ঘে প্রচ্হে ষোড়শ হস্ত যে এক ইষ্টকানিম্মিত কুণ্ড, 
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এই স্হানে পরিজক্ষত হয়, তাহাতেই উত্ত হোম সংসাধিত হইয়াছল বলিয়া 
কিংবদন্তী গ্রচালিত আছে । 

জ্বাত হওয়া যায় যে, উল্লিখিত যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইলে পর ন্রিপূরেশ আদি 
ধর্্মফা সন্তুষ্ট হইয়া খাত্বক ব্রাহ্মণগণকে উনকোটির সমীপবর্তশী ভঁমদান 
কাঁরয়।ছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধীয় দুইটি তাম্রশাসন উত্ত ব্রাঙ্মণগণের বংশাঁদগের 
নিকট অদ্বাপি বর্তমান আছে। উীল্লাখত যজ্ক সম্পাদনকালেই ন্রিপুরেশ 
আদি ধর্ফা কর্তুক এতৎ প্রদেশের বৈলাস্-হর' নাম প্রদত্ত হইয়া থাকা বিচির 
নহে। 

উনকোটি নামে প্রাসাধ উত্ত পব্বতাঁট শতাধিক হস্ত উচ্চ হইবে । ইহার 
পৃষ্ঠোর্পর আরোহণ করিবার জন্য প্রাচীনকালে নিম্মিত কতিপয় ক্ষয়প্রাপ্ত 
সোপান স্তরের চিহ্ন তগ্গান্রে পরিলক্ষিত হয়। এই 'গিরাশিখরস্হ একটি 
নিবণরণীর বার তন্িয়দেশস্হ তিনটি পাষাণকুণ্ডে একাধররমে পাঁতিত হইয়া 
সব্বপনগ্নকুণ্ড হইভে এক ক্ষীণকায়া ম্রোতস্বতী-রপে পব্বতনিয়ে প্রবাহিত 
হইতেছে ।৫৩ 

স্হানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, কাল্‌কামার বর্তকও এইসব মার্ত তৈরীর 
কথা বলা হয়। 

উনকো।টি সম্পকে ন্রিপুরার মহারাজাদের মধ্যে বীরচন্দ্রমাঁণকাই প্রথম 
সচেতন হন । তিনি জঙ্গলে ঢাকা এই প্র।চঈন স্মতিকে বিভাবে সংরক্ষণ বরা যায় 
স্জেন্য মন্তীঁ ধনগ্রয় দেববর্মকে সেখানে পাঠান । তিনি নেম্হান পারদর্শন 
সং্কারের জন্য নান।বিধ সুপারিশ সহ স্হানের নাম জম্পকেও একটি 
বিবরণ দেন। 'ববরণাটি তাঁর ভাষাতেই তুলে ধরা হালো-_ 

“বৈলাসে*বর ভুতভাবন ভবানঈপাতি স্হানে স্থানে খোঁদত ও আঁঙ্কত 
দেবদেবীর মুন্ডি সহকারে প্রাতাঠিভ ও বিরজমানথাবা হেতুই এ ত২থের নাম 
উনকোটী ও তদ্ধিপভির নাম উনকোটী*বর এবং তদসংলগ্র পরগণার নাম 
বৈলাস হর হইয়াছে । ব১শুতঃ “বৈলাস্ের হর তঝহুত «ই অথেই 'বৈলাসূ 
হর? হইয়াছে বেবল- সময়ের ম্রোতে উচ্চারণের তারতম্য হইয়াই চ্ই বৈলাস 
শব্দের “স' হর শব্দের »হিত পরে গলিত হইয়া »হর শব্দ পন হইয়া 
পাঁড়য়াছে। তমূজেই বৈলাস' হর" উচ্চারণ ন। হইয়া তৎসহলে বৈলাশহর? 
উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে উপলব্ধি হয় । ফলতঃ এতাটভন্ন এই নাম সুষ্টি 
হইবার আর বে?ন বিম্যে কারণ খুণজয়া পান নাই।” 
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তিনি বনাকীর্ণ পথঘাট পাঁরত্কার করার জন্য এবং মূর্তগ্যালর সংস্কারের 
কথা বলোঁছলেন। এছাড়া একাঁট নাটমান্দর এবং একাঁট ভোগরান্নার জন্য ঘর 
নিম্ণ করার কথা বলোৌছলেন । এছাড়া নিয়ামত পূজাপার্বণের ব্যবস্থার 
সপাঁরিশ করেছিলেন । কিন্ত; সেগুলি কাজে পাঁরণত হয়ান । 

তারপর মহারাজা রাধাকশোরমাণিক্য উনকোটি দর্শনে যান | "শ্রীশ্রীধ্তের 
কৈলাসহর ভ্রমণ” নামক গ্রন্হে এ সম্পর্কে বিস্তৃত জানা যায়। এ ছাড়া 
পরবতাঁ সময়ে মহারাজকুমার সমরেন্দ্র চম্দ্র দেববমাঁ এবং মহারাজা বাঁরাবক্লম 
উনকোটি পরিদর্শনে যান । 

মন্ধী ধনঞ্জর দেববর্মর পর এই গিষয়ে ভারতসরকারের উদ্যোগ উল্লেখ করা 
যেতে পারে । এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ন্িপুরার তৎকালীন পোলিটি ক্যাল 
এজেন্ট এল-. এভ. মোরসেদ, আই, সি এস ন্রিপঃরারাজ্যের দেওয়ানকে এক 
বস্তুত চিঠি লেখেন (১৯০১ সাল)। এতে বলা হযেছে ভারতসরকার দেশের 
প্রত্রতাত্বক বিষয়গুলোকে সংরক্ষণের জন্য গোটা ভারতকে পাঁচটি বিভাগে 
ভাগ করেছেন । প্রিপৃরাকে বাংলা ও আসামের বিভাগের মধ্যে স্থান দেওয়া 
হয়েছে । অবশা তারপরও অনেকদিন রাজকোষ কিংবা ভারতসরকারের 
পক্ষ থেকে এই বিষয়ে অর্থ খরচের ববরণ পাওয়া যায় নাং এই বিষয়ে 
ভ্িপুরারাজো বৃটিশ নিযুক্ত পলিটিক্যাল এজেন্ট 028291810২০. 8, 
ড/111190)৪ এর উদ্যোগও উল্লেখযোগ্য । ১৯১৩ সালে উনকোটি পারিদর্শন করে 
[তান £১:01)60109£1081 9500565 ০% 110069-র পূবগ্গিলীয় সুপারনটেশ্ডেশ্টের 
কাছে ১৯১৩ সালের ১৫ই আগম্ট এক বিশদ বিবরণ তৈরী করে পাঠান। 
১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে উনকোি পাহাড়ের কছু ক্ষতি হয়েছিল। 
তারপরও তিনি যে বিবরণ দেন, তা” নিগ্নরূপ--1 00805 1301550103৩ 
60110৬71176 5০৩190155. 

(1) ১ 1০921 ০9 16000110106 03005005 0000৮ 010355 
16199805 

(2) 106 8806 ০ ৪ ০০721 100 &1081560 1016850 

25০ 21805 9 9056 15 06661518200. 25 00000 10:015610. 
£৯ ৪0 0৫ ০0 01 3 701068 018 01০ 10280. 7126 2০০ 25 ০০110- 
18060. 7756 21098 215 ৮0112 2104 21010815160 100 1০96 ০4 
০1০০21৪, 


৬ 


05 1555 206 01006] 2150 0105810761060 আআ? & 08600 0005, 

(3) 70915 6065-79215 606 19980 8170 01652568162 8101০. 
06120021006 0৫ 005 0005 15 ০3৬০5 05 & 181051106. 

(4) 4 1216০ 16015 ০0৫ (1 60105) 90158. 21:0. 19 10 & গে 
£930 86905 06 01930৬86101 7016 15060050101 15 001৩0 ৪৪. 
79610250609 15 00001650. 2 2, 51102 06 1001 2130. 012 0 002 
1260 81095 19 12.01050 08109620--0006 17601515 80206 151 1260 10161, 
8707] 16191252105 & 0021) 9100 1516 0006 2100 1) 60৪ ৪০ 06910930176 
82110, 

[109 999০0 10500 8000 13 08170151116 2 1363৮ 0100, 1016 
10721 11506 21:00 88199 606 21:00 আ 1880 2120 100৬ 970106. 006 
91১০০০16066 21000 01001651025 2,৮19 00 0: 62061 210. 006 
1061 110 81000 15 1)01011)5 002 0০.” 

এইভাবে তান আরো বিস্তৃত আলোচনায় বভিন্ন মৃর্ভ সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন । 

নানা ক্ষয়ক্ষাতি ও প্রাকতিক প্রাতকৃূল অবস্থাকে এাঁড়য়ে এখনও সেখানে 
নানা মূর্ত ও পাহাড়ের গান্রে খোদানো ছবি আছে । 'পিলাকের মতই অনেক 
মূল্যবান ম্ার্ত এখন সেখানে আর নেই । 

মুর্তিগুলির মধ্যে উনকোটিশবর শিব খুব বিখ্যাত । ইহা কালভৈরব 
নামে প্রসদ্ধ । এই সুবিশাল মস্তুকে তিনটি চোখ এবং দক্তশ্রেণী বিকশিত । 
দুটি কানের বাবধান প্রায় চৌদ্দ হাত। এছাড়া তান্তিক আচারের কয়েকাঁট 
নরমুণ্ডও পাহাড়ের গায়ে খোদাই আছে । অল্প দুরে বিষুমূর্ত নামে আর 
একটি খোদাই মুখ আছে। 

পাহাড়ের ওপরে রাবণ নামে পারচিত একটি মৃর্ত আছে । ম্ার্তট হাঁটু 
পর্যন্ত পোঁতা | মার্তর পাঁচ মুখ আট হাত। হাতে তীর ধনুক। তার 
ওপরে রয়েছে মন্দোধরীর মূর্ত । পাহাড়ের নীচের দিকে টিনের চালার ভেতর 
1তনমূখ বিশিষ্ট রক্ষাশীবঞ্চু-মহেশ্বরের মার্ত আছে। এছাড়া একাঁট গণেশ 
মার্ত ও কয়েকাঁট পদাঁচহন (বিষ্ুপদ 2) দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া 
আরো কিছ; মার্ত এখানে ওখানে ছড়ানো আছে । 

কালভৈরব' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডঃ সংপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 
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“অনুরূপ শিবম্ড আর কোথাও দেখা গেছে বলে জানা নেই। প্রসঙ্গক্রমে 
কেন জানি না 'রাজমালা'র ভ্রিলোচনের মূর্তির কথাই মনে পড়ছে । দূরাচারী 
'ন্রপুর শিবের শুূলাঘাতে মৃত্যুবরণ করলে ন্রিপুরা রাজ্যে মহা দ্ার্দন ঘানয়ে 
আসে । দ্বাক্ষ দেখা দেয় সবর্প। প্রজাদের দুঃখের সীমা থাকে না। 
অনেক দুঃখ কল্ট ভোগ করার পর প্রজারা পাহাড়ে গিয়ে করাতমতে ছাগবাঁল 
'দিয়ে মহাদেবের পূজা দেয় । পূজায় সন্তুষ্ট শিব আঁবর্ভত হন। অনেক 
স্তবস্তৃতির পর বলেন, ন্রিপুরাবাসী হারাবতীর গভে জন্মাবে ভ্রিলোচন-_যার 
আকৃতি ও প্রকীতি হবে শিবতুল্য । তারপর চোদ্দ দেবতার চোদ্দাটি মুণ্ডমর্ত 
সামনে রেখে পূজার নরেশ 'দিয়ে ধান । পরে 'ন্রলোচনের জন্ম হল । দেখে 
সবাই অবাক হয়ে বলল, 
ছা'লিয়া এমন হয় কেহত না কয় 
বপরীত তন আক্ষি।" 
এই বিপরীত তিন আঁখই হল আসল লক্ষণ । উনকোটির িশালতর 
িবমুণ্ডেও দেখি এই বিপরীত তিন আঁখ। এই সঙ্গে শিব কর্তৃক চোদ্দ 
দেবতার চোদ্দাট মুণ্ড মর্তর কাহনী 'মালয়ে নিলে শিবমুণ্ডের চারপাশে ও 
অন্যনত্র অসংখ্য মুণ্ডমনুর্ত খোদাইয়ের রহস্য উন্মোচিত হতে পারে 1৮৫৪ 
এই মূর্তিগ্ীল.নমণিকাল আনুমানিক ৯ম বা ১০ম শতাব্দী । এগুলি 
কারা তৈরী করেছিল তাও এখনও অনাবিষ্কত। কাঁথত আছে-_মহার্ষ 
কাঁপলমনি এখানে তপস্যা করোছলেন ৷ তখন উনকোটি পরত বরবক্র (বরাক) 
আর মনু নদীর মাঝে ছিল । বর্তমানে মননদী এই পাহাড় থেকে দূরে সরে 
গেলেও তখন মনুনদী এই পাহাড় থেকে কিছ দূরে ছিল । প্রবাদ আছে, 
মহার্ধ কাঁপলমান এখানে শিবাঁলঙ্গ প্রাতিষ্ঞা করেছেন । 
“ঁবন্ধ্যাত্রেঃ পাদসম্ভুতো বরবক্রঃ সুপণ্যদঃ | 
দক্ষিণস্যাং নদস্যাস্য পুণ্যামনু নদীস্মৃতা ॥। 
অনয়োরন্তরা রাজন: উনকোটি গিরিমহান:। 
যন তোপ তপঃ পর্রবং সৃমহৎ কপিলো মূনিঃ ॥ 
তন্ন বৈ কপিলং তীর্থং কপিলেন প্রকাশিতম-। 
গলঙ্গণ কাঁপলং তন্ন সব্ব্বসাদ্ধ প্রং নণাম্‌ ॥৮ 
( উনকোটা মাহাত্ম্য ) 
উনকোট পাহাড়ের অজ্্র মূর্ত এখনও গবেবকদের শুধু 'বিচার্য বিষয় ।. 
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1পলাকের মত এখানেও কোন বৃহৎ সভ্যতার আবিচ্কার সম্ভব হতে পারে 1 
তাহলে তীর্ধের মাহমায় ও সভ্যতার গাঁরমায় এই অগ্চন সকলের আকষষণীয়: 
হয়ে উঠবে-_এই বিশ্বাস রাখি । 

এছাড়া আরো নানা প্রত্তাত্বক 'নদর্শন ছড়িয়ে আছে উদয়পরের দেবতা- 
মূড়া পর্বতে গোমতী নদীর দু'তীরে, অমরপুরে, কসবা ও বক্সনগর 
( সোনামুড়া ), ধর্মনগর প্রভৃতি অগ্ুলে । আগামী 'দিনে ব্যাপক অনুসন্ধানে 
এই সমস্ত স্থান থেকে অতঁত সভাতার আরো নানা নিদশ'ন পাওয়া যাবে । 


 কংবদন্তীর দেশ ত্রিপুরা 


পুরাতাত্তক নিদর্শনের মতো ন্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বহু কিংবাদন্তী 
ছড়িয়ে আছে। বহু এীতহ্যের অধিকারী পাহাড় পর্বত অরণ্যসংকল 'ন্রপুরার 
নিভৃতে স্মাশ্রিত পুষ্পের মতই ন্রিপুরার িংবদস্তীগীলর রূপ | কংবদন্তীর 
প্রকাশভঙ্গী উল্লেখযোগা নয়-কিন্তু এর কল্পনাভঙ্গী লক্ষণীয় । কোনটি 
রুপকথা, উপকথার মতো-কোনট এীতহাঁসক আখ্যাঁয়কার মতো । 

1কিংবদন্তীর কতগীল বৌশিষ্ট আছে-_ প্রথমতঃ, গকংবদন্তী কোন এঁতিহাসিক 
1কংবা অনা কোন বাস্তবাঁভাত্তকে কেন্দ্রে করে গড়ে উঠে । 

দ্বিতীয়তঃ, এর সামগ্রিক রুপ কোন ব্যন্তিবিশেষের কঞ্পনাপ্রসূত নয়-_ 
সমনন্টিগত মনের সুষ্টি। 

তৃতীয়তঃ, কিংবদন্তী সাহিতো চিত প্রকাশরীতি অনংঘাযী দেখা বার না। 
ব্যান্তীবশেষে বিশেষ গঠন দান করেন ৷ 'ন্র্পুরার বহু কাহিনী িংবদন্তীকে 
আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে । 

ঘটনা অতীত হয়ে যায়_ঘটনার জের মিটে যায় । কিংবদন্তী সেই 
ঘটনাকে জন সমক্ষে তুলে ধরে । সবেপার কিংবদন্তী মানুষের আত্মত্যাগের 
ঘটনাকে মহনীয় করে। সতর,ং সকল এীতহাসক ব্যন্তি বা ঘটনা 'িংবদন্তীর 
অন্তভুন্তি নাও হতে পারে | 

[কংবদন্তীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- পৌরাণিক কিংবদন্তী ও এীতিহাসিক 
1িংবদন্তী । ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অঞ্চলে রামায়ণের কোন কোন ঘটনার সাদ্য 
অনুভব করে গড়ে উঠেছে_ সীতাকুণ্ড, বাঁশম্ট আশ্রম, লছমনঝোলা প্রভৃতি 
অণ্চল । আবার মঙ্গলকাব্যের সাদশ্য অনুভব করে-_বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের 
ন্যার ত্রিপুরায়ও এই ধরনের নামকরণ পাওয়া যায়। যেমন_ সাবরুম 
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মহকুমায় গড়ে উঠেছে_ ৮ম্পকনগর, কািদহ প্রভাত অণ্চল। সেখানে আজো 
বেহ-লা, লাখন্দরকে স্মরণ করে পূজো দেয়া হয়। পশ্চিম বাংলারও অনেক 
জায়গায় মেলা বসে । এগুলো হলো পৌরাণিক কিংবদন্তী | 

এীতিহাসিক কিংবদন্তী হলো- বাস্তব নিদর্শনকে কেন্দ্রে করে কল্পনার 
আত্মপ্রকাশ । ঘটনাগুলি অতাঁতকালের এক-একটি অধ্যায়ের ঘটনা-_ইটপাথর, 
সরোবর, সমাধ তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে । ত্রিপুরার স্মশের গাজী ও রতনমাঁণ 
'বিয়াং হলেন এ ধরনের ঘটনার নায়ক । 


সমশের গাজী 


সমশের গাজী সম্পকে 'লাঁখত ইতিহাস পাওয়া যায় 'রাজমালা”, কষ্চমালা; 
ও 'গাজীনামা'য়। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন গবেষক এ সম্পকে বিভিন্ন মতামত 
প্রকাশ করেছেন । তাঁর চরিব্রকে বহ্‌ভাবে চিন্নিত করা হয়েছে । সমশের 
গাজী ব্রিপুরার রাজশন্তির সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন । 
'রাজমালা" প্রভূতি লেখা হয় রাজানুকূল্যে, স্বাভাবিকভাবে এই লেখায় 
রাজাদের দষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটেছে । তাঁকে কেউ বলছেন “ডাকাত কেউ 
বলছেন, শবদ্রোহী কৃষক নেতা; । স্থানীয় লোকদের ধারণা 1৮ন অলোক 
ক্ষমতার অধিকারী একজন জমিদার | 
কৃষ্ধমালায় আছে, 
«“সমশের গাজী এক আছিল তস্কর, 
পরগণে দক্ষিণ শিক ছিল তার ঘর । 
দস্যবৃত্তি কার ধন করিয়া সয়, 
হইবারে জামার তার মন লয় ।” 
অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভ্রিপুরার পশ্চিমাংশে দক্ষিণ শিকে সমশের 
গাজীর আবভবি । এই অণুল এখনও দক্ষিণ শিক নামে পাঁরচিত। শক' 
শব্দের দ্বারা সম্ভবতঃ রাজস্ব অণ্চলকে বুঝায় | এ সম্পর্কে সুখময় মুখোপাধ্যায় 
বলেন, “বঙ্গালহ" রাজ্য অনেকগুলি রাজস্ব অগ্চলে 'বিভন্ত ছিল, এই অণ্লগুল 
'মহল' নামে পাঁরচিত ছিল । কয়েকটি মহল 'নয়ে এক একটি “শক' 
গাঁঠত হয় |” 
দক্ষিণ ন্রিপুরা জেলার সাবরুম মহকুমার প্রধান শহর সাবরুম থেকে 
১১ মাইল পাশ্চমাদকে আমলাঘাট, অলিনগর, সোনাপুর, চম্পকনগর প্রভৃতি 
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সমদ্ধ গ্রাম। সোনাপুরে ছিল সমশের গাজীর বসতবাটি। এই অঞ্চল ' 
বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তভূন্ত । গ্রামগ্লি ফেণী নদীর দহ'তারে 
অবাস্থিত। 
এইসব অণুলে সমশের গাজীর প্রচুর 'বিল্লা, সরোবর এবং কাহনী ছাড়িয়ে 
আছে । কেউ কেউ মনে করতেন তান পরণ বা অলৌকিক শান্তির সাহায্যে তাঁর 
অসমসাহসিক কাজ সম্পন্ন করতেন। তাঁর অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পকে 
একট গল্প এরূপ £ 
সমশের গাজীর নাজীর চৌধুরী মহাশয় এক চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে 
সমশেরকে চিড়ামুড় খেতে নিমন্নণ করেন । সমশের তাঁর লোক লস্কর নিয়ে 
সেখানে গেলেন । নাজীর চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ী ছিল ফেণী নদী থেকে 
অক্পদূরে । এ নদীর জলই চৌধুরাঁ পরিবার ব্যবহার করতেন । সমশের 
আসার পথে, বাড়ীর স্ব্রীলোকদের এতদর থেকে জল আনতে দেখে 
চৌধুরী মহাশয়কে কারণ জিজ্ঞেস করলেন । চৌধুরী মহাশয় বললেন যে, 
কোন পুকুরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়ান_ নদীর জলই ব্যবহার করতে হয়। 
সমশের 'চড়ামনঁড়র ব্যবস্থা করতে বলে- বললেন, “তোমরা 'চিড়ামুড়গ্াল 
ধুয়ে রাখ, আমি তোমাদের জন্য একট পুকুরের ব্যবস্থা করছি।” একথা 
বলে, এবটু পরে অনেক লোক 'নয়ে এলেন, এবং তারা কিছুক্ষণের মধ্যে 'বিরাটকার 
একটি পুকুর খনন করে 'দিল। এ ঘটনা চৌধুরী পারবারে আজো বিস্ময় 
জাগায় । তারপর সমশের চিড়ামঁড় খেয়ে চলে গেলেন ।৫€ 
তাঁর জীবন? সম্পকেও বহু মত রয়েছে । কেউ বলছেন সমশের এক পারের 
ওরসে জন্গগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে বড় দুরন্ত ছিলেন। আবার কেউ 
বলেন তাঁর পিতা পাঁর মহম্মদ, যিনি পেশায় দরিদ্র কুষক ও নেশায় চোর 
ছিলেন । একবার কুমড়ো ছুঁরর দায়ে সমশেরের পিতা জাঁমদার মহম্মদের 
নিকট নীত হন। 
জমিদার নাসির মহম্মদের ছেলেদের সঙ্গেই তিনি পড়াশুনা করতেন। 
পড়াশুনায় শিক্ষক ও জমিদার নাসর তাঁর মেধাশন্তির পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে, 
গেলেন । গাজীনামায় আছে-_ 
“ছয়মাসে বাঙ্গালার শিখিল বৃত্তান্ত । 
পাঠুক সকলে কেহ নাই সমবস্ত ॥ 
যাহারে বাড়াইবে প্রভু তার নাই উন।' 
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দিনে দিনে তাহার বাড়য়ে যশগুণ ॥ 
লেখাপড়া গুণবন্ত পাঁরের নন্দন । 

দোঁখ গুরু; হইলেক আনান্দিত মন ॥ 
জমিদার দুই প্র না হয়ে সমান । 

তাহা দেখ আওলজীর "দল পেরাসান ॥” 

এরপর জমিদার তাঁকে বাঁশপাড়া কাছা'রর তহশীলদার পদে নিষুস্ত করেন । 
গাজী এখানে এসে দেখলেন (416 25 00616 16 98৬ ) 00০ 7০0৮০1%5 0৫ 
005 0625659 810 01019695155 18601506006 281011001৫৬ 
জমিদারের ব্যবহার সমশেরের মনে খুব বিরন্ত ভাব সৃষ্টি করল। 

এ সময় গদাহোসেন খোন্দকার নামে এক বিখ্যাত ফাঁকরের সঙ্গে তাঁর দেখা 
ইয়। ফকির তাঁকে বললেন-_“সমশের তুমি অসামান্য ক্ষমতার অধিকার । 
তোমাকে একটা দৈবশান্ত সম্পন্ন ঘোড়া ও তলোয়ার দিলাম । জমিদার 
নাসরের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার জয় হবে ও নাসিরের মততযু হবে । আর ন্রিপ্রার 
মহারাজের সঙ্গে তোমার যুদ্ধ হবে এবং সে যুদ্ধে তোমার জয় হবে 1” এ 
বলে ফাঁকর বিদায় নিলেন-_ 

পৃপর বলে মন 'দয়া শুন পিরসূত । 

এ সুভর্ণ ঘোড়ার জান কর্ম বহুৎ ॥ 

সং সং নং 

না?ছর যাইব মারা পাইবা জাঁমদারা । 

রাজবংশ ভঙ্গ হৈব হৈবা অধিকারী ॥ 

1কন্তু রাজার সঙ্গে তোমার হৈব মহারণ । 

আল্লাহে করিলে হৈবা রাজ্যের ভাজন ॥ 

এঁহ সুভর্ণ অশ্ব দিলাম তে কারণ । 

মলুক বিজএ হৈব জানিয়া আপন ॥৮ 

( গাজীনামা ) 
ফাঁকরের কথায় তাঁর মনে উচ্চাঁভিলাষ জেগে উঠল । জাঁমদারের নিকট 

প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি জমিদারের কন্যাকে বিবাহ করতে চান। এ সংবাদে 
নাসির মহম্মদ খুব রেগে গেলেন, এবং সমশেরকে শান্ত দেবার মানসে বন্দ 
করার নিদেশি দিলেন। সমশের এই আকম্মিক আক্রমণে পরাজিত হলেন, 
কিন্তু হঠাৎ একাদন জমিদারকে আক্রমণ করে তাকে পরাজিত করেন ও তার 
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কন্যাকে বিবাহ করেন । সমশেরের এই ক্ষমতা ও ভবিষ্যতের 'বপুল শান্ত অর্জন 
সম্পর্কে একাঁট গল্প প্রচলিত আছে । গল্পটি হচ্ছে-_ 

“সমশের শৈশবে এক ব্রাঙ্গণের বাড়ীতে থাকতেন ৷ 'তাঁন ব্রা্ষণের গরু 
বাছুর চরাতেন । একাদন দুপুরবেলা সমশের গরু চরাতে এসে এক গাছতলায় 
ঘৃমিয়ে পড়েন । তার সারা মুখে দুপুরের উত্তপ্ত রোদ্রের কিরণ পড়াছল। 
সে সময় সেই ব্রা্গণ সেই রাস্তা 'দিয়ে যাচ্ছিলেন । ব্রা্ষণ দেখলেন, একটি সাপ 
ফণা তুলে সমশেরকে রৌদ্রের তাপ থেকে রক্ষা করছেন। এই ঘটনায় ব্রাহ্মণ 
বুঝতে পারলেন- ভাবষ্যতে সমশের রাজা হবেন। তিনি সমশেরকে এই 
ঘটনা জানালেন এবং বিদায় দিলেন । 

এই সময় ন্রিপুরার মহারাজ ছিলেন বিজয়মাণিকা । তার কিছনদিন পরেই 
ইন্দ্রমাণিক্য রাজা হন। অনায়ভাবে সমশের দাঁক্ষণ শিক দখল করেছেন শুনে 
মহারাজ বিজয়মাণিক্য একদল সৈন্য পাঠালেন তাঁকে দমন করার জন্য । 
বেগতিক দেখে সমশের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে সমশের 
রাজদরবারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজ্য আকরুমণ করেন- এবং মহারাজ 
পরাজত হন। সমশের নিজে রাজা না হয়ে ধর্মমাণিক্যের পৌন্ন বনমালীকে 
লক্ষ্ণমািক্য নামে সিংহাসনে বসান । 

তাঁর আমলে সব্ত জিনিসপন্রের সমান মূল্য ছিল। তাঁর রাজত্বকালে 
রাজ্যে চোর ডাকাত ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তান নিজেই ছিলেন একজন 
ডাকাত। সুতরাং কোন ডাকাতের দল এ রাজ্যে ডাকাত করার সাহস পেত 
না। তাঁর ডাকাতি সম্পর্কে এর-প একটি গজ্প প্রচলিত আছে যে, তিনি 
একবার চট্রগ্রামের চন্দ্রনাথ মন্দির লুঠ করতে যান । সেখানে অনেক সোনা ও 
টাকা কাঁড় ছিল । সমশের গভীর রাতে সেখানে গিয়ে দেখেন- অনেক অস্তধারা 
লোক মান্দর পাহারা দিচ্ছে । তিনি পরপর কয়েকবার এভাবে চেষ্টা করে একই 
ফললাভ করেন । তারপর তান মান্দর লুঠ করতে আর যান 'নি। শুনা যায়, 
শৃতাঁন ডাকাতি করে পাওয়া অর্থের অধিকাংশই গরীব মানুষদের 'বাঁলয়ে 
শদতেন । বস্তুতঃ অজ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় অরাজক অবস্থায় অনেক প্রজাহিতৈষী 
লোকের মতই সমশের গাজীও অন্যতম ছিলেন। এর সঙ্গে বাঁঙ্কমচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী'র ভবানী পাঠকের তুলনা করা যেতে 
“পারে । 

একে যুবরাজ কৃষ্ণমণ সমশেরের নিকট পরাঁজত হয়ে পুরানো আগর- 
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সাধারণ রিয়াং প্রজাদের উপর অকথা অত্যাচার অনভ্ঠিত হয়েছিল ।".'উদয়পূর 
অঞ্চলে ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববমরি নেতৃত্বে ব্যাপক গ্রেপ্তার ও লুপঠন চলাছল । 
বেসরকারী মতে সে সময় গ্রেপ্তারের সংখ্যা হয়োছিল, ২০,৪২৬ জন, এর মধ্যে 
২০০ জন নারী ও ১২ জন শিশদ ছিল । ূ 

নিযতিনের মুখে রিয়াং বিদ্রোহ প্রায় ভেঙ্গে পড়াছল। তাঁরা প্রাতবেশী 
বৃটিশ বাংলায় কৃষক নেতাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেম্টা করেছিলেন । 
**তখনও অন্যান্য উপজাতি গোষ্ঠীর চোখে রিয়াং বিদ্রোহের প্রকৃত স্বরূপ ধরা 
পড়েনি। তাই ন্রিপূরা ও জমাতিয়া উপজাতি যুবকের স্বাধীনতা রক্ষার 
আওয়াজ তুলে রিয়াং বিদ্রোহীদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো সম্ভব 
হয়েছিল। এই দমন নীতির মূলে শান্তির বাজারের নিকট লক্ষমীছড়ায় শেষ 
সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বিদ্রোহী নেতারা সীমান্ত আতক্রম করে পার্বত্য 
ট্টগ্রামে প্রবেশ করেছিলেন । এই প্রবেশের মুখেই তাঁদের নেতা রতনম্বনী ধৃত 
হয়েছিলেন । তাঁকে বাটিশ গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার করে ন্রিপুরা মহারাজার 
হাতে তুলে 'দিয়োছল ।..শরয়াং বিদ্রোহের উপর কমিউনিস্টদের উহ্থাঁপত 
তদন্ত কামশন গঠন দাবা স্বীকৃত হওয়ার পর বিদ্রোহীরা মুক্ত পেতে থাকেন । 
বিদ্রোহের নেতা রতনমুনীকে আগরতলা রাজপ্রানাদের নখচুতলায় 'পাঁটয়ে 
হত্যা করা হয়েছিল । বর্তমানে বামফ্ণ্ট সরকার এই বিদ্রোহীদের বিপ্লবী 
সংগ্র/মের স্বীকৃতি 'হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামী পেনসন প্রদ্ধান করেছেন 1৮৬৩ 


প্রাকাতিক বৈশিষ্ট্য 


সভ্যভার অগ্রর্গাতির সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের পরিধিও সংকুচিত হচ্ছে । প্রয়োজনের 
তাগিদে মানুষ অরণ্যের মাহমাকে খব" করতে বাধ্য হচ্ছে । 

ত্রিপ্রার আরণ্যক সম্পদও মানুষের আক্রমণ থেকে ম্যান্ত পায়নি। 
মানুষের মুনাফার লোভ এবং প্রয়োজনের তাঁগদে-_ এই সম্পদকে আইন ভেঙ্গে 
হরণ করার চেন্টা হয়। তব, আজো ব্রিপুরা প্রাকৃতির সৌন্দর্যের লীলা 
নকেতন । নীল আকাশ আর সবুজ পাহাড় যেন 'ভ্রপুরায় হাত ধরে দাঁড়য়ে 
আছে । অরণ্যান্িপুরা তার গবপুল সম্পদ ও সৌন্দর্য 'নয়ে মানুষকে দুর্নঘবার 
ভাবে আজো আকর্ষণ করে । 

ছোট বড় নানা নদ নদী '্রপুরা রাজ্যের ইতিহাস সৃন্টি করেছে। উত্তরে 
জর নদ, দাক্ষণে ফেণী নদী এই রাজ্যের প্রান্তপীমা 'নদেশি করছে । এছাড়া 


৬৬ 


'গোমতাঁ, ধলাই, খোয়াই, হাওড়া, মন7, মহরাঁ, লাউগাঙ প্রভূত নদ এইরাজ্যের 
প্রাকতিক বৈচিন্ত্য সম্পাদন করছে এবং প্রাচীন ন্লিপুরার সাক্ষ্য বহন করছে। 

অমরপুরের রাইমাশমাঁ উপত্যকা থেকে গোমতা বেরিয়ে দেবতামুড়ার 
পাদদেশ ধৌত বরে উদয়পুর শহরের বুক চিরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। 
গোমতী ন্রিপুরার প্রধান নদী এবং অতাত '্রিপুরার এক গৌরবময় ইতিহাস । 
এর বুকে বহু এীতিহাসক ঘটনার সমাবেশ হয় । এর দুইতাীঁরে কত জনপদ, 
রাজ্যপাট ভেঙ্গেছে, গড়েছে ! 

ফেণীনদী সাবরুমের প্‌বপ্রান্ত থেকে ন্রিপুরা ছুয়ে ছয়ে কমশঃ প্রশস্ত 
হয়ে চম্পকনগরের পাশ 'দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে । 

ফেণীনদীই এই রাজ্যের একমান্ন নদী, যেখানে জোয়ার ভাটার খেলা চলে । 
সমশের গাজীর 'কিল্লার পাশে দাঁড়িয়ে এর ড্টে খেগানো রূপ মানুষের মন 
সহজে কেড়ে নেয় । 

মুহুরী ও লাউগাঙ দেবতামুড়ার পা ছুয়ে বেরিয়ে পড়েছে তারপর 
বিলনীয়া শহরের পাশ দিয়ে এক হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। 

হাওড়া নদী ন্িপুরার একমান্র গ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র বড়মুড়া পাহাড় থেকে 
বেরিয়ে ন্রিপুরার রাজধানী আগরতলার বক চিরে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। 

খোয়াইনদী আঠারমুড়া পাহাড় থেকে বেরিয়ে শম্বুক গতিতে খোয়াই শহর 
ঘরে শ্রীহটের পাশ দিয়ে ক্রমশঃ 'বিস্তৃত রূপ নিয়ে বাংলাদেশে চলে গেছে । 

ধমাই নদী 'ন্রপুরার অন্যতম প্রধান পাহাড় লংতরাই থেকে বেরিয়ে কমল- 
পুর শহরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে । 

ভ্রপুরার অন্যতম 'বখ্যাত ও সূর্ধবংশীয় রাজাদের স্মৃূতিবাহী মনুনদা 
জামপুইটাং পাহাড় থেকে বোরয়ে ধর্মনগর শহরের পাশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ 
করেছে । এছাড়া এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নালা ছরা । 

পথবীর দেশে দেশে সভ্যতার প্রথম প্রকাশ নদীকে [ঘরে নদী উপত্যকায় । 
যোগাযোগ, পাঁরবহন এবং শেষ উৎপাদনে নদীর ভূমিকাই 'ছিল প্রধান । তাই 
নদীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে নানা বিশ্বাস, সংস্কার | 

এই রা্জ্যও নদনদীকে ঘিরে সূষ্টি হয়েছে, 'ব্রপুরার উৎসব, অনুষ্ঠান ও 
মেলা- রাজ্যের মানুষের ব্রত পার্বণ, মানুষের ইহকাল, পরকালের কৃতাদি। 
এই নদনদীর তীরেই সর্বপ্রথম গড়ে উঠে জনবসাঁত-_এই নদনদীকে ঘরেই 
তার কাঁধ-বাণিজ্য ও সমাদ্ধ । কখনও উদ্দাম বন্যার তাণ্ডবে মানুষের ঘরবাড়ী 
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ভেঙ্গে যায়_ মানুষ গৃহহীন হয়, সম্পদহনঈীন হয়ে পড়ে আবার এই বন্যাই 
মানুষকে যোগায় শান্ত- বেড়ে উঠে ফুল ও ফল। প্রবল বারিপাতে পাহাড়ী 
নালা. ছরাগদুলি বন্য অজগরের মতই ফুলে ফে“পে উঠে মানুষের জীবনে উপদ্রব 
সৃষ্টি করে, আবার বষ্টি থেমে গেলে এরা হয়ে পড়ে ক্ষীণতন্‌ চণ্চলা বালিকার 
মতো--আপন বেগে চলতে থাকে । 

তাই এই ন্রিপুরার আদিবাসীদের প্রধান পূজা গঙ্গা পুজা--নদীউৎসব, 
বৎসরের শ্রেষ্ঠ উৎসব বা পূজা । তাদের আরেকটি পূজা মকর সংক্রান্তির স্নান 
অন্যতম নদী উৎসব ॥ মাতা গোমতণী এই উৎসবের প্রাণকেন্দ্র । 

এখানে সভ্যতা বিকাশের উধাকালে, মুহুরী নদী ও লাউগাঙ-এর তাঁরে 
গড়ে উঠোঁছল প্রাচীন জনপদ--ডাঙ্গরফার পুত্রদের পারচালনায় । ফেণদনদীর 
তরে গড়ে উঠোছিল চাকমাজা'তর প্রাচীন রাজ্য । গোমতাঁ যে অংশে দেবতা- 
মূড়াকে বিদীর্ণ করেছে তার দু'পাশে রয়েছে বহু দেবতার চিত্র । প্রাচীনকালে 
[ন্রপুরার কোন রাজা এসব চিত্র একে থাকতে পারেন অথবা এ রাজা আরুমণ- 
কারীদের কেউ হতে পারে । কঠিন পাথরের বুকে এসব চিত্র আজো অতাঁতের 
স্মৃতি বহন করে চলেছে । গোমতার 'নর্জন পরিক্রমায় কলকল শব্দের যাদুকরাঁ 
মন্তে এসব দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য | প্রাচীন ন্রিপুরার রাজধানী, উদয়পুর ও অমর- 
পুর এবং প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্ু সোনামুড়া এই গোমতাঁর তাঁরেই গড়ে উঠেছে। 
জার নদীর তারে গড়ে উঠোঁছল প্রাচীনরাজা-ধর্মকা সেখানে রাজত্ব করেন । 
মনুনদীর তীরের উনকো'ট পাহাড়ের মাহমা আজো মানুষকে শ্রদ্ধায় অবনত 
করে-_শিল্পের চাতুর্ষে মৃগ্ধ করে ॥ 

এই রাজ্যের পর্ব তশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত । এই পর্ব তিশ্রেণীগ্ীলর 
মধ্যে প্রায় ২০ কিলোমিটার চওড়া সমভূমি আছে । রাজ্োর দক্ষিণে দেবতামুড়া 
ও উত্তরে জম্পুই পর্ব তশ্রেণী অবাস্থিত। জম্পুইব্ন বেতাঁলং শিব সবেচ্চি শঙ্গ, 
উচ্চতা প্রায় ৯০০ মিটার । লংতরাই অন্যতম উচ্চ পর্ব তশ্রেণী । এর উচ্চতা প্রায় 
&০০ মিটার । অনান্য পর্বতশ্রেণীগুলি হলো-বড়মুড়া, আঠারমুড়া, 
সাকানটাং প্রভাত । সমস্ত রাজ্য জুড়ে রয়েছে ছোটবড় অনেক টিলাভূমি। 
এগুলি পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশের সমতল ভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে । এ 
ছাড়া রাজ্যের (বিভিন্ন অংশে রয়েছে নানা জলাভূমি । প্রচুর লুঙ্গাভূঁম প্রাকীতিক 
জলাশয় হিসেবে এই রাজ্যের সৌন্দর্য ও সম্পদ বৃদ্ধি করেছে । 

পাহাড় পর্বতময় এই রাজ্যের বিস্তৃত অংশে কংকরময় ভাঁমসহ কাদা, পাল, 
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বা বেলে-দোঁয়াশ শ্রেণীর মাঁটও আছে । মাটিতে লোহার ভাগ লক্ষ্য করা 
যায়। উপত্যকাভাঁমিতে আর্রতার ভাব আধিক। 

রাজ্যে বিশেষভাবে দাঁক্ষিণ পশ্চিম মৌসমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীন্মকালে প্রচুর 
বৃম্টিপাত হয়। কিন্তু গরমও বেশী । ডিসেম্বর থেকে প্রায় ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত শীতকাল। রাজোর উত্তর প্বঞলে বাষ্টপাত আঁধক। রাজ্যের 
বাৎসাঁরক বৃষ্টির পারমাণ প্রায় ২১০০ 'মাঁলামটার । রাজের অবস্থান হলো-- 
২৩ অক্ষাংশ হতে ২৪২ অক্ষাংশের মধ্যে | 

রাজ্যের বিভিন্ন অংশে খাঁনজ পদার্থও আছে। আগরতলা শহরের 
অনতিদূরে বড়মুড়া পাহাড়ে 011 & 80910619393 002079175-র উদ্যোগে 
প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে। এ ছাড়া রাজ্যের দক্ষিণে দেবতামুড়ার প্রান্তে 
গজারিয়াতেও এ 'বিবয়ে অনুসন্ধান কাজ চলেছে । 'বাভন্ন অঙশ বাদামী 
কয়লা ও চুনাপাথরের সন্ধান আছে । আগামীঁদনে ন্িপুরার লাল মাটিতে 
আরো সম্পদ সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ বাহ্রাজোর সঙ্গে 
যোগাযোগহীন এই রাজ্যে অনুসম্ধান কাজ এখনও সীমিত । 

পাহাড়ের গায়ে গায়ে বাঁশবন, নু অণুলে ঘন ঘাস। লালমাটর কোলে 
কোলে, আকাশ ছোঁয়া বনরাজির বুকে প্রকীতির 'বাচন্র বিস্ময়ের সঙ্গে মিলোমশে 
থাকে নানা পশপাখী। “বেশী দিনের কথা নয়। আজ থেকে ৫০-৬০ 
বৎসর আগে ঘ্রিপুরার লংগাই ও দমছড়া উপত্যকায় গণ্ডার দেখা যেত । হাতা, 
বাঘ, কালেম্বর, হরিণ, ভল্ল;ক, বন্যমাহব, গর? ইত্যাঁদ বনাপ্রাণী প্র্থর সংখ্যায় 
[ন্রপুরার বনে দেখা যেত। আমাদের 'বাঁচন্র বন্য পক্ষীর সংখ্যাও কম 
ছিল না ।***২০-২৫ বৎসর পূর্বে ভ্রিপুরাতে প্রচুর বাঘ ছিল। কিন্তু গত 
বৎসরের গণনায় পাওয়া যায় মান্র সাতটি ৮৬৪ গরু, ছাগল, মহিষ, শুকর, 
ঘোড়া, গাধা, মেষ, মোরগ, পায়রা, হাঁস প্রতি গৃহপালিত পশুপাখী তো 
রয়েছেই । এ ছাড়া এই রাজ্যের 'বাভল্ন অণ্চেলে রয়েছে_ কুকুর, বিড়াল, 
বনাবড়াল, শেয়াল, খরগোস, বানর, বেজী, কাঠবেড়ালী, ধনেশ, দোয়েল, 
শালিক, কোকিল, ফিঙ্গে, বুলবুলি, বাজ, টিয়া, ময়না, কাঠঠোকরা, মাছরাঙা, 
প্রজাপতি, ফাঁড়ং, চাতক, ডাহুক, 'বিলহাঁস, কাক, মৌমাছি, ভীমরুল, 
বোলতা গ্রড়ীতি। বনে অজন্র বকমের ফুলের সমারোহ--টগর, 'শউলা, 


রন্তকরবাঁ, গন্ধরাজ, অপরা'জতা, জবা, বকুল, মালতা, চাঁপা ও নানারকম 
'লতাফূল। 


৬৯ 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতু রাজ্যের বক্ষ, লতা যেমন কমছে, তেমাঁন পশুপাখীও 
কমছে । তবু বন থেকে লোকালয় পর্যস্ত অনেক গাছ দেখা যায় । 

বলা বাহুল্য, এই রাজ্)ট অরণ্যময়। ন্রিপুরা সরকারও রাজ্যের ৬০% 
বনাগুল হিসাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করছে। সভ্যতার ধিকাশের পাঁরমাণ হিসাবে 
_বনেরও ধ্বংস প্রা্ুয়া অব্যাহত । তবু এখনও যে বিশাল বনভীম রয়েছে, 
একে দু'ভাগে ভাগ করা যায় চিরহরিং বনভূমি ও আর পর্ণমোচী বকের 
অণ্ুল। এ ছাড়াও আছে জলাভূমি, বেতবন, বাঁশ ও চনবন প্রভৃতি তৃণভূঁমি । 
রাজ্যের সাবরুম, সদর, কমলপূর, 'বিলনীয়া, ধর্মনগর ও কৈলাসহর মহকুমায় 
চিরহরিৎ বনভূমি দেখা যায় । আদ্র পর্ণমোচাঁ বৃক্ষের তণ্ল দেখা যায় 
সদর, উদয়পুর, সোনামুুড়া, 'বিলনী য়া প্রভৃতি মহকুমার শাল গাছের ত'রণ্যে | 

চিরহরিৎএর অরণ্যে দেখা যায় চামল, গন, বুনোজাম, মাকরাীশাল, 
বয়রা প্রভৃতি । এছাড়া আছে- বাঁশ, চাঁপা, আগর, ছাতিম, নাগকেছর, 
নারকেল, তুণ, 'ঘিলা, গজ পিপল প্রভাতি । ফার্ণ, কচু জাতীয় গাছ, ছোট 
ছোট পাম জাতীয় গাছও বিস্তৃত পরিমাণে দেখা যায় ॥ 

পর্ণমোচনর বনাগলে শাল গাছের সংখ্যাই আধক | শাল গাছ ন্রিপুরার 
অন্যতম প্রধাল বনজ সম্পদ । এছ।ড়া রয়েছে- গামাইর জারুল, গর্জন, 
দেবদারু, তে"তুল, খেজুর, কাঁঠাল, পাঁজনা, লিগ, ছেবদা, ডালিম, কুম্ভীরা, 
বহেড়া, আমলকী, হাঁরতকা, উদাল, বুনোজাম, কুরাঁচ, বেল, পিছলা, বনমালা; 
বট, অশখ, বেত, মুচকুন্দ, মাকরী শাল, হাড়গাজা, 'জিওল, করই, তুন, ভেলা, 
সোনাল, বামাঁ, শেওড়া, গনয়ারী, আলু, লতানে পলাশ, মুঁচিকানী, 
বুটেনোরিয়া, কুপরী, কুমারিকা প্রীত । এছাড়া নানা ঝোপঝাড় যেমন-_ 
ঘেটু, মেলাম্টোমা প্রভীতি । আর আছে শাঁটি জাতীয় গাছ । এছাড়া “লতানে 
গাছের মধ্যে রয়েছে পলাশ, বুটেনোরিয়া, কমব্রিটাম, চুপরী আলদ, কুমারিকা, 
তেলাচ্বা এ ভেলাকুচা গোনীয় অন্যানা বুনোলতা, মুঁচিকানী, গুলন, 
হংসলতা, বনাপপংল, থুনবর্জিয়া, দীধয়া কলমী, গজ 'পিপুল, মাইফেনিয়া 
প্রভৃতি লতা । মাটিতে বিভিন্ন কোমল জাতের গাছের মধো রয়েছে ডেসমে- 
িয়ামের বিভিন্ন প্রজাতি । কেউই, শাটী, তোকমা, মারচা প্রভৃতি গাছের 
ঝোপঝাড় 1" বিভিন্ন জলাভূমির গাছপালা, বনভূঁমর গাছপালা হতে একেবারে 
আলাদা । এখানকার গাছপালা প্রায় সবই কোমল কাণ্ড বিশিষ্ট । গুজ্ম 
ও বন্সের সংখ্যা এখানে খুবই কম, যার মধ্যে রয়েছে, হিজল, 'সিধাজারুল), 
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নলখাগড়া ও অন্যান্য বহুবর্ধজীবাী লম্বা ঘাস জাতীয় গাছ, কাদামাঁটি ও 
জলে রয়েছে মেলাল্টেমা, লংগটিবন, চাঁদমালা, পানিকলা, পানিফল, বড়পানা, 
ক্ষার্দপানা, পাতাশেওলা, হাহীড্রনা, পাতা ঝাঁঝ, করচী, পানমরিচ, 'গিমাশাক 
আরো নানা শ্রেণীর জলজ গাছপালা । 

রাজ্যের বাভন্ন জায়গায় রয়েছে অনেক বাঁশবন ।.*-বাঁশের মধ্যে মুলিবা শের 
প্রাধানাই সবচেয়ে বেশী । অন্যানা বাঁশের মধ্যে রয়েছে কালীবাঁশ, মৃত্িঙ্গা, 
মাকাল, বরাক, রূপাই, পেচবাঁশ, ডল.বাঁশ প্রভীতি ।"আঁধকাংশ বক্ষজাতায় 
উচভদে গ্রীত্সকালেই ফুল ফোটে, কোমল কাণ্ডের গাছে বষরি পরেই ফুল 
ফুটতে দেখা যায়। বার শেষে বনে দেখা যায় বিভিল্ল পরগাছা অকি্ড 
ফুলের বাহার । যে সকল কোমল কাণ্ডের গাছ নিম্স্থ কাণ্ড দ্বারা শীতে 
তাদের জীবনধারা বজায় রাখে বষয়ি এদের ভূঁমানম্ঙ্ছ কাণ্ড হতে সন্দর ফল 
ফুটতে দেখা য।য় ।...তৃণভূমিতে রয়েছে দুবর্ঘাস, চোরকাঁটা ও অন্যানা ঘাস 
জাতীয় গাছ, বিভন্ন প্রজাতির ডেসমেডিয়াম, থানকুনি, দ্রোন, ক্ষেত পাগড়া, 
দুধিলতা, আমরা, বনওক-রা, লঙ্জাবতন প্রতি গাছ ।.. সম্প্রতি এ রাজ্যে 
রবার চাষ আরম্ভ হয়েছে এবং যতদুর দেখা গেছে এখানকার মাঁট ও জলবায়ু 
রবার চাষের উপযোগী, কাজুবাদাম, সিষ্রেনেলা, ঘাস প্রভাতির চাষও 
সম্ভাবনাপূর্ণ। এছাড়া পরীক্ষামূলক ভাবে কফি, গোলমরিচ, হলুদ, সগগন্ধা 
প্রভৃতির চাষেও সুফল দেখা গেছে ।.. এখানকার সমতলভূীমতে ধান, পাট, 
তিল, সরিষা, আখ জন্মে । টিলাজমিতে ধান, তুলা, মেস্তাপাটও নানা প্রকার 
সব্জী জন্মে । জম্পুই পাহাড়ে বেশ ভালো জাতের কমলালেব হয়। এই 
রজ্যের &৫ট চা বাগানে প্রচুর চা উৎপন্ন হয় । 

প্রায় ২০০০ 'বাভন্ন প্রজাতির গাছপালা রয়েছে এ রাজ্যে । যে সব 
গোব্রীয় গাছপালা অন্যদের তুলনায় আঁধক তারা হল 'শাব গোনীয়, ধান) 
গোনীয়, বঙ্গণ গোতীয়, ইউফরবিয়া গোন্রীয়, সর্মূলী গোতীয় প্রভাতি 1.., 
ফার্ণ জাতাঁয় গাছ রয়েছে প্রায় ৭০টি প্রজাতির । এছাড়া ছত্রাক ও শেওলা 
জাতীয় গাছের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয় |” ( নাঁলনীবান্ত চক্রবর্তী £ 'ভ্রিপুরার 
গাছপালা )। 

আবার এই সব গরাছপালাকে বন্দনা করে পূজা দেওয়ারও সংপ্রাচীন 
রীতি রয়েছে । উপজাতিদের 'বিশেষভাবে বাঁশ প্‌জা বা নানাপুজায় বাঁশের 
ব্যবহার রয়েছে । অনা অংশের মানুষের মধ্যে বটগাছ, অশথগাছ, সিজমনসা 
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প্রভৃতি গাছকে দেবতা কঞ্পনায় পূজা করা হয়। সম্ভবতঃ প্রাচীন ধ্যান 
ধারণার সবপ্রাণবাদ ও আরণ্যক জীবন থেকেই এই ধরণের বক্ষ পূজার 
প্রস্লন। অরণাচারী মানুষ গাছের আশ্রয়ে গাছের উপর অবলম্বন করেই 
বেচে থাকত। এখনও উপজাতি জীবনে বাঁশ ব্যাপক ভাবে খিরে আছে । 
বাঁশ খায়, বাঁশ দয়ে বাসম্থান তৈরী করে, বাঁশ হাতিয়ার 'সাবে বন্যজন্তু 
আহরণ ও আক্রমণে সাহায্া করে । প্রকৃতপক্ষে মানুষ নানাভাবেই উীদ্ভদের 
উপর নির্ভরশীল । মহাকাব মধুস্‌দনও তার 'বট বক্ষ নামক চতুদশ পদাবলীতে 
বক্ষে দেবত্ব অনুভবের কারণ উল্লেখ করেছেন-_ 
“দেব অবতার ভাব বন্দে যে তোমারে । 
নাহ চাহে মন; মোর তাহে নিন্দা কারি, 
তরুরাজ । প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে । 
[বধির করুণা তুম তরু-রূপ ধার । 
জীবকুল হিতোষণী, ছায়া সু সুন্দরী ; 
তোমার দুহিতা, সাধু ! যবে বসূধারে 
দগধে আগ্নেয় তাপে, দয়া পাঁরহরি, 
মিহির, আকুল জীব বাঁচে পুজি তারে । 
শত পন্রময় মণ্ডে, তোমার সদনে, 
খেচর-আতাথ--ব্রজ, বিরাজে সতত, 
পদ্মরাগ ফলপহুঞ্জে ভু্জি হৃম্ট-মনে ) 
মূদুভাষে মিম্টালাপ কর তুমি কত ; 
মিম্টালাপি, দেহ-দাহ শীতলি যতনে । 
দেব নহ, কিন্তু গুণে দেবতার মত ।” 
এই কবিতার মধ্যেই মানুষ কেন বৃক্ষের প্রীতি শ্রদ্ধাশীল, দেবতা মনে করে, 
তার ব্যাখ্যা রয়েছে । 
এই রাজ্যের সর্বত্র এই ভাবে বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে বক্ষ বন্দনার 
প্রচলন দেখা যায় । এইভাবে বৃক্ষ এই রাজ্যের সৌন্দর্য, আশ্রয় দাতা ও সম্পদ | 
বনে ও জলায় নানা প্রক্কার সাপ দেখা যায়, যেমন- চন্দ্রবোড়া, শঙ্খচড়, 
ঢোঁড়া, ফানক, অজগর প্রভৃতি । নদ পূকুর নালায় আছে কই, মাগুর, সঙ্গি, 
রুই, কাতলা, পাবদা, গজাল, শোল, খাঁলপা, পট, মৃগেল, কালো ভাঁওস, 
ভেটকি প্রভত নানা প্রকার মাছ । আর ফেণীনৰী, মহরী নদীতে আছে 
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প্রাঁসদ্ধ চিংড়ী, যা সারা ব্রিপুরার মানুষের কাছে লোভনীয় । এই খালাঁবল আর 
পাহাড়ের গায়ে আছে নানা প্রকার জৌঁক, ঝি* ঝি", জোনাকী প্রভৃতি । কোন 
কোন স্থানে মানুষ অন্ধকার জলায় দেখতে পায় ভূতের আলেয়া- সংস্কার গড়ে 
উদ্ঠে কবরদ্থান এবং ত্যন্ত জলাশয়কে ঘিরে ভূতের আবাসস্থান হিসেবে । 

এই ভাবে গড়ে উঠেছে এই রাজ্যের প্রাকৃতিক পাঁরবেশ । চারাদকে সবহজের 
সমারোহ । এদের ঘিরেই 'ন্রপুরার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য । 


বাভন্ন জাঁতর ( বাঙালী ও উপলাত ) সামাঁজক অবন্থান ও 
সাংস্কাঁতিক বোশস্ট্য 


বিশাল ভারতবর্ষ বািভন্ন জাতি উপজাতির বাস। দীর্ঘকাল ধরে উপজাতি- 
দের ভারতবর্ষে অবস্থান ৷ শুধু ন্িপুরা রাজো নয়--আঁদিম আধবাসী হিসাবে 
নানা সম্প্রদায় দেশের নানা অংশে ছাড়িয়ে আছে । আধ্াীনক সমাজতাত্ুক 
পরিভাষায় এদের আদিবাসী বলে। শস্যশামল সমতল ভূমিতে এদের দেখা 
যার না। আর্ধসভ্যতার় লালিত ও গার্বত মানুষের সাথে এরা এখনও সমান 
ভাবে চলতে পারছেনা । আধুঁনক ভারতের শহরে, নগরে, বন্দরে এদের দেখা 
যায় না। তাদের জীবনচযযরি পথ এখন আদিম সংস্কারে বেড়াজালে আবদ্ধ । 
অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকার বেদনা ভারতীয় মহাকবি রবীন্দ্রনাথের 
কাবো ধৰানত হয়েছে । 
হায় ছায়াবতা, 
কালো ঘোমটার নীচে 
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ 
উপেক্ষার আবিল দরাম্টতে ৷ 
আফ্রিকার কালো ছেলের হৃরয়ের সাঁত্যকার পাঁরচয় তারা পেতে পারোন, 
যাদের দ:ষ্টি উপেক্ষায় আঁবিল হয়োছল । সভ্য ভারতবষণও তার 'গারকুমার ও 
অরণা দুলাল কালো ছেলেকে ঠিক প্রজা বলে চিনতে পারেনি, ভারতের আঁদ 
বাসীকে 'কালোপ্রজা” আখ্যা দিয়ে সত্য ভারতবর্ষ অবহেলা করেছে ।***ভারতনর্ষ 
বহু বাভন্ন সংস্কীতির সমন্বয় ভূমি, বহু 'বাভিল্ন নরগোচ্ঠী, বহহ শক হণ দল 
এখানে এক দেহে লীন হয়েছে । একথা সত্য ! কিন্তু আধাঁশক সত্য । আমরা 
বোধহয় একটা শ্রুতিমধুর 'থিয়োরী হিসাবে এই আধাঁশক সত্যটাকে বড় বেশী 
জোর গলায় প্রচার করেছি । কারণ চোখের সামনেই এই থিয়োরীর বিরুদ্ধে 
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সাক্ষী রয়েছে, ভারতের আড়াইকোটি আঁদবাসী । হাজার হাজার বছর ধরে আর্য 
ভারত এবং আদি ভারত একই ভৌগোলিক সমার মধ্যে থেকেও একসঙ্গে মিশতে 
পারেনি । না হয়েছে শোঁণত-সমন্বয়, না হয়েছে সংস্কৃতির সমন্বয় । অবশ্য 
বিরাট হিন্দঃসমাজের স্মবিস্তৃত জাতের 'সাঁড়তে কয়েকটি ধাপে কোন কোন 
গোষ্ঠীর আঁদবাসা 'নিজের আগ্রহে এসে ঠহি গ্রহণ করে হিন্দু হয়েছে । হিন্দু 
সমাজের এরা অনাহূত আঁতাঁথ। আধূু'নক সভ্য ভারতীয়ের টাটানগরে বিংশ 
শতাব্দীর ইস্পাত সভ্যতা তপ্ত জ্যোতির গর্বে জ্বল জঙ্ল করছে, কিন্তু 
তারই চারপাশে 'সংহভাঁমর শালের বনে আজও আ'দবাসী বিরহের পাথরের 
কুঠার কাঁধে নিয়ে উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, কুটির নিমাণের পাধাঁত পর্যন্ত জানে 
না। ইস্পাত সভ্যতার পাশেই মৃর্তিমান প্রস্তর সভ্যতা । 

ভারতবর্ষের জীবনে বহু রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সংঘটন 
হয়েছে । কিন্তু মহাভারতের সময় থেকে আজ পর্ধন্ত এমন একটা এঁতিহাঁসক 
প্রমাণের সাক্ষাৎ আমরা পাই না, যাতে বিশ্বাস করা যেতে পারে যে, ভারতের 
আদবাসীঁকে আর ভারতবর্ধ আপন করে £নবার চেম্টা করেছে । বীর পার্থ 
আঁদবাসা দুহিতা উলুপঈীকে এবং মধাম পাণ্ডব বকোদর 'হাঁড়ম্বাকে সামীয়ক- 
ভাবে সহচরীর্‌পে গ্রহণ করোছিলেন, ঠিক ধর্মণ্ত্রীর মঘদা দিয়ে গ্রহণ করেনান। 
ইন্দ্প্রচ্ছে বা হস্তিনাপূরের জাধগিরিমায় ফিরে এসে তাঁরা নিবণনত জাঁবনের 
সুখ সহচরীকে ভুলে িয়োছলেন । আর্য ভারত যে আভিজাতের গর্বে 
আদবাসী সমাজকে দূরে সরিয়ে রেখোছল, আজও সেই ব্যবধান দূর হয়নি । 
আর্যয়ানার মধ্যে একরকম জাতিগত ওদ্ধত্য আছে। আধুনিক শিক্ষিত 
ভারতবাসী বুদ্ধির দিক দিয়ে উদ্বারনখীতক হলেও এই বনিয়াদী জাতিগঠন 
(1২৪০৪-:109 ) তার রুচিকে অজ্ঞাতসারে গ্রাস করে আছে । উনিশ ও বিশ 
শতকের ভারতবর্ধ নতুন সাহ্ত্য শিজ্প ও সমাজ-সংস্কারের ভারতবর্ষ । কিন্তু 
এর মধ্যেও বিশেষভাবে একটা 'বিচ্যাতি লক্ষ্য করা যায় । আদিবাসী সমাজকে 
আপন সমাজ বলে মনে করতে পেরেছেন, আধূুমীনক ভারতাঁয় তাঁর সাহত্র 
দর্পণে এমন প্রমাণ প্রতিফলিত করতে পারেনি । ভারতে এত সমাজ সংস্কারের 
অন্দোলন হয়ে গেল, কিন্তু আদিবাসী সমাজকে নিয়ে নয়। এ বিষয়ে যে 
1কছ; কিছ; করণীয় দাত্িত্ব আছে, তা মান্র সম্প্রীতি রাজনোতিক উদ্াারতাবাদের 
জন্য ছু কিছ দেখা 'দিয়েছে। 

“কাককৃষ। হযস্বাঙ্গ হস্ববাহু মহামনু হস্বপাণি নিম্নাসাগ্র রন্তাক্ষ, 
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তাম্রমূধজ”-__-ভাগবত পরাণ ভারতের আদিম আঁধবাসীকে সব দিক দিয়ে হুস্ব 
করে ছেড়েছেন । বলা বাহল্য এ ধরণের উন্ত সেই প্রাচীনকালের আয" 
ভারতীয়ের জাতগবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় । এই গান্রবর্ণের গর“ অথবা 
শোণিতের ওঁদ্ধত্য পৃথবীর সভ্যতাকে বহুভাবে বিড়ম্বিত করেছে । নিগ্লোর 
প্রীত ইয়াঙ্কির মনোভাব, প্রবাসী ভারতীয়ের প্রাতি দক্ষিণ আফ্রিকার দো-আঁসলা 
বয়র ও ইংরাজের মনোভাব আজও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের মন থেকে 
জাতিগবের প্রাচীন বিষ এখনো দূরীভূত হয়নি । মানষের প্রতি মানুষের 
িদ্বেষকে প্রবল করবার একটা বড় উপায় এই জাত-শববাদ । হিটলার তাঁর 
স্বজাতিকে জাতি গর্বের দীক্ষা দেবার জনা আবাঁমিকে কটনীতিরপে গ্রহণ 
করেছিলেন । প্রাচীন আধের কাছে প্রতিপক্ষ মান্রেই যেমন পস্য” ছিল, 
1হটলারের কাছে প্রতিপক্ষ মান্রই ইহুদী” । ভারতীয় শাস্পকারেরাও "বপচাধম" 
বলে যে একটা গালাগালি তৈরী করোছিলেন, সেট।ও বিশ্লেষণ করলে বোঝা 
যায় যে তাঁদের মনের গভনরে জাতি গববাদের একটা ভয়ানক সংস্কার ছিল । 

ভারতের আঁদবাসী সমাজকেও চলতি কথায় পাহাঁড়য়া বুনো জংলী 
ইত্যাঁদ আখ্যা আজও দেওয়া হয়ে থাকে । ভারতের আঁদিবাসীদেরও যে একটা 
সংস্কীতি আছে, পে সম্বন্ধে কোন সম্রদ্ধ ধারণা সাধারণতঃ আধূনিক 
ভারতীয়েরা পোবণ করেন না, কারণ সে সম্বন্ধে কোন খোঁজও তাঁরা রাখেন 
না। কিন্তুখোজ নিলে দেখা যাবে যে ঠিক আধ্াীনক ভারতীয়ের মতই 
আ'দবাসী সমাজের মধ্যেও সাংস্কৃতিক উগ্থান-পতন ও পাঁরবর্তন হয়ে চলেছে। 
কোথাও অনড় প্রাচীন ব্যবস্থা ও বিধানের মধ্যে এরা অচল হয়ে আছে, কোথাও 
নিজস্ব সংস্কৃতির এশবর্যকে হারিয়ে এরা আগের তুলনায় দীন হয়ে পড়েছে 
এবং কোথাও বা আধুনিক যুগের রাঁতিনশীতির সঙ্গে কিছুটা খাপ খাইয়ে একটা 
পরিবর্তনকে বরণ করে নেবার চেষ্টা চলেছে । 

আর্থ আগমনের বহ পূর্বেই এরা ভারতের প্রস্তর-সভ্যতার প্রথমবোঁদকা 
রচনা করেছিল । কিন্তু আদিবাসী বলতে কি বুঝায়? আর্ষেরা বাহিরাগ্ঠত 
কিন্ত আঁদবাসীরা 'ি ভারতেই উদ্ভূত ? না, ঠিক এভাবে বললে এঁতিহাসিক 
সত্যের অপলাপ হবে । ন:তাত্তকেরা বলেন, আ'দবাসীরাও বহিরাগত । আর্য 
আগমনের বহয পূর্বেই ভারতে এরা এসৌঁছলেন। ভাষাতাত্বুকেরাও এই 
তত্ত সমর্থন করেন । সতরাং ভারতের একেবারে খাঁটি ভূমিজ ( 4000০00)0- 
1365 ) সন্তান যে কে, তা বলা দত্কর । 
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আতিদূর অতাঁতে ভারতভ্যীম ফি একেবারেই নরহীন ছিল? সবই বাইরে 
থেকে এসেছে ? বিজ্ঞানী গবেষক মহল বলেন, হা, আদিবাসী নামে আখ্যাত 
মুণ্ডারী জাতিও ভারতের বাইরে থেকে এসেছে । আতিদ্‌র অতাঁতে অন্যান্য 
ভূখণ্ডের মত ভারতের মাঁটিতেও হয়তো একশ্রেণীর ছ্িপদ বক্ষচর প্রাণী নিতান্ত 
জন্তুদশা থেকে কালক্রমে 'বিবার্তৃত হয়ে নরদশা লাভ করোছল । কিন্তু তার 
কোন বিশিষ্ট নিদর্শন আজ খুজে পাওয়া সম্ভব নয়; যুগব্যাপী এক একাঁট 
বিরাট বংশপ্লাবনের ইতিহাসে সেই যথার্থ আদ ভারতীয়ের শোণিত একেবারে 
ধারা হারিয়ে ফেলেছে ; সুতরাং আদিবাসী বলতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বরং 
বোঝায় বনিয়াদী আঁধবাসী । 

আর্ষেরা পরে এলেও তাঁরাই ভারতবর্ষের প্রাতিষ্ঠাতা। পঞ্টাসন্ধ, যমুনা, 
গঙ্গা ও নরর্দা, কাবেরীর উপতাকা আর্য আভিান্রীর কাছে ছেড়ে দরে আঁদ- 
বাসী দর্গম 'ারকন্দরে ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে । সেই সংপ্রাচীনকালে 
আর্ধ ও অনার্ষের রাজনোতিক সঙ্ঘর্ষের পরিচয় পুরাণকারের লেখায় অবশ্যই 
কিছু কিছু পাওয়া যায় । শকল্তু সমন্বয়ের ধিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া দ:জ্কর । 
রাজা রামচন্দ্রের কাঁহনী থেকে নজীর তুলে অনেকে বলতে পারেন যে, সেই 
[খাত আর রাজা গূহক চণ্ডালকেও মিতা করোছিলেন এবং হননানকেও 
একনিষ্ঠ সহায়ক বন্ধুরুপে আপন করে নিতে পেরেছিলেন কিন্তু রামায়ণ 
কাহনীর এীতিহাসিক তাৎপর্য মোটামুটি এইরূপ দাঁড়ায় যে, এক আর্ধ রাজা 
রাবণশাসত এক অনার্ধ রাষ্ট্রশান্তকে দমন করবার জন্যে হনুমান গুহক প্রভৃতি 
কয়েকটি অনার্য দলপতিকে মান্র যুন্ধ বন্ধুরুপে (&115 ) গ্রহণ করেছিলেন । 
সেটা রাজনৈতিক সৌহার্দযমান্র ছিল, সাংস্ক্ীতক সৌহার্দা নয়। আরেরা সে 
দনের অনার্যকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজেদের মত সমান স্তরে টেনে তুলবার জন্য 
মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলেন না, বরং এ বিষয়ে তাঁদের যথেন্ট মনোবলের অভাব 
ও উদারতার কার্পণ্য ছিল । তার সবচেয়ে বড় দঙ্টান্ত একলব্যের কাঁহনার 
মধ মমর্ণীন্তক ট্র্যাজাঁডরপে কীতিত হয়ে রয়েছে । ধনযার্বদ আচার্য দ্রোণ 
একলব্যকে বিদ্যাদান করতে রাজী হনান। তব একলব্য নিজের নিষ্ঠার 
জোরে এবং মনে মনে দ্রোণকেই গুরু বলে মেনে নিয়ে দ্রোণশিষ্য অজ;নের চেয়ে 
দক্ষতর ধানুব হয়ে উঠে। আর্য দ্রোণ তাঁর আর্ধীশষ্য অজর্নের শ্রেনি 
অট:ট রাখার জন্য অনা একলব্যের কাছে গুরঃদাক্ষণা স্বরূপ বদ্ধাঙ্গষ্ঠ 
আদায় করে নিলেন। আর্য ক্‌টনীতির জঘন্যতম দম্টান্ত। এককথায় 
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বলতে পারা যায়, আচার্য দ্রোণ কৌশলে একলব্যকে চিরতরে পঙ্গ করে 
[দিলেন । 

একলব্যের বেদনা আজও আড়াইকোটি আদিবাসাঁর চিত্তের গভীরে লঃকিয়ে 
রয়েছে । আর্য ভারতের উপেক্ষায় 'ধিক্কৃত হয়ে ছায়াবৃত অরণ্যের আড়ালে আজও 
তারা 'বদ্যাহীন নিঃস্ব জীবনের ভার বহন করে চলেছে । হাজার হাজার 
বছর পরে খস্টীয় 'বিংশ শতাব্দীতে আর্ধ ভারতের সৌহার্দের আহ্বান মান 
ক্ষীণস্বরে ঘোষিত হরে আপদবাসীদের কানে পৌছতে আরম্ভ করেছে । আঁদি- 
বাসীরা কেউ এ ডাকের অর্থ বুঝতে পারে, কেউ বুঝতে পারে না। অনেকেই 
সংশয় করে। কিন্তু বোধ হয়, ঠিক ডাকার মত ডাকতে পারা যাচ্ছে না। 
কেমন বরে ডাকলে আড়াই কোটি বনিয়াদী ভারত-সন্তান সাড়া দিয়ে যূগব্যাপণ 
সঙ্গোপনের বেড়া অতিক্রম করে বৃহৎ ভারতের জনতার উৎসব-অঙ্গনে মিলিত হতে 
পারবে, সেটাই আজকের দিনের সমস্যা । এটা হলো আদবাসী-সমস্যা | 
***এ পযন্ত যে সমস্ত মন্তব্য করা হলো, তার মধ্যে আর্য-ভারতের নিশ্দার 
ধদকটার কথা বেশী করে বলা হয়েছে । কিন্তু আর্ধ-ভারতের একটা বিশিট 
প্রশংসনীয় চাঁরব্রের কথা বলা হরনি। আজ হাজার হাজার বছর ধরে আর্য 
ভারত ও আঁদবাসী ভারত পাশাপাশিই। আর্য ভারত আভিজাত্যের কারণে 
আঁদবাসীদের সংম্রব থেকে দূরে সরে আছে, কিন্তু এর মধ্যে হিংম্রতা নেই । 
আধূুঁনক ধুগের যুরোপাঁর় সভ্যের দল যেখানে উপ্পানবেশ স্থাপন করেছেন, 
সেখানে আঁদবাসী সমাজকে পাইকারী সংহারের দ্বারা ধৰংস করতে তারা 
একট:ও ছিধা করেনান ।...কিল্তু ভারতে একটা সভ্যতার পত্তন হবার পর অন্ততঃ 
1বগত পাঁচ ছয় হাজার বছরের মধ্যে আদিবাসীদের প্রতি ঠিক এই ধরনের 
জহ্লাদী......হয়ান। এটা অবশ্যই ভারতীয় সভ্যতার একটি গৌরবময় 
বৈশিষ্ট্য । ৬৫ উত্ধূতি একটু দীর্ঘ হলেও, তুলে ধরলাম কারণ প্রাকৃ-স্বাধীন্তা 
যুগের আদিবাপাঁদের সম্পর্কে বিশেষ ধারণা এর মধ্যে রয়েছে । 

জাতি উপজাতিদের এই পাশাপাঁশ শাস্তপূর্ণ অবস্হানের গৌরবের আধকারন 
পাবত্য 'ভ্রিপূরাও। 'ন্রপুরা ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য । ইহা অন্যতম 
উন্নয়নশীল পার্ত্যরাজা । বহুত বৎসর ধরে এখানে বহুদলে বিভন্ত উপজাতি 
ও বাঙালীরা বসবাস করে আসছে। এতিহাসিক কারণে ভারতবর্ষ স্বাধানতা 


লাভের পর এ রাজ্যে পূর্ববাংলার বাঙালী জলম্তরোতের মতো প্রবেশ করতে 
থাকে। 


৭৫ 


এরাজ্যের আঁদবাসীদের সম্পর্কে গবেষকদের ধারণা “1176 21103 
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স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝতে পারি বিভিন্ন ধরণের উপজাতিরা একে 
অন্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে । উপজাতিদের মধ্যে ন্রিপুরীরাই আধক 
গুরুত্বের আধকারী। অন্যদের পরবত্তাঁঁ সময়ে আগত হিসেবেই চিহ্নিত 
করা হয় । 

এই রাজ্যের উপজাতিরা সরল ও শান্তাপ্রয়। ভারতের অন্য কোন অঞ্চলে 
1বাভন্নজাতর এরূপ দহ-অবস্থান দেখা যায় না । এই সম্পর্কে নীরা চ্যাটাজঁর 
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তবে উপজাতিদের শান্ত জীবনে কখনও কখনও বিদ্রোহের ঝড় ন্রিপুরার 
লালমাটিকে আরও লাল করেছে । এই বিদ্রোহ মূলতঃ রাজ্যলাভ ও সীমানা 
সংক্রান্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে হয়েছে । আবার উপজাতিদের নিজেদের আঁধকার 
অর্জন ও বণনা অত্যাচারের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা দেয় । 


* উপজাতি জীবনে বিদ্রোহ * 


উপজাতদের গবদ্রোহ--খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত 'বদ্রোহ। সমতল অগলের 
মানুষের কোন সাহায্য এর পেছনে ছিল না। ভারতবর্ষের 'বাভন্ন অঞ্চলের 
আঁদবাপাঁ বিদ্রোহগুলিও এইরূপ । 
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কোল বিদ্রোহ 


1সংভূমে কোলহান অঞ্চলে হো-া বসবাস করে । হো-সমাজের অপর নাম 
ড়কা কোল। তারা কোন অঞ্চলের লোককেই তাদের এলাকায় প্রবেশ করতে 
দেয় না । এই মানাসকতার বিরুদ্ধে ইংরেজ ১৮১৯ সালে প্রথম তাদের বিরুদ্ধে 
অস্ন ধারণ করে। কিন্তু হো-রা সম্পূর্ণ পরাজিত হয় নি। পরবর্তী 
১৮৩১ সালে আদিবাসী সমাজে বিদ্রোহের ঝড় দর্শাঁদক কম্পিত করে । এই 
শবদ্রোহ_ কোল বিদ্রোহ নামে পরিচিত । তাীরধন এবং কুঠারে সাঁজ্জত 
আদিবাসরা অবশ্য বৃঁটিশের আধুনিক অস্বের নিকট পরাজয় স্বীকার করে। 


সাঁওতাল বিদ্রোহ 


সাওতালদের শান্ত নিরাপদ ও সরল জীবনে ইংরেজ সূস্ট নূতন অর্থনোতিক 
পল্থা ও শাসন ব্যবস্থার অপরিহার্য পারণাম অনুসারে মহাজন ব্যবসায়ী ও 
মুদ্রার প্রচলন ঘটে । “মুদ্রা জিনিসটার রীতিনীতি ও চরিন্র সাঁওতাল মনের 
কাছে তখনও সম্পূর্ণ তাৎপর্য নিয়ে স্পম্ট হয়ে উঠোন । দাদন বন্ধক নিলাম 
ঠিকা মজুরী ও সদ তেজারাতির জাঁটল অর্থনৌতিক কাঠামোর মধ্যে পড়ে 
সাঁওতাল চাষাঁর শষ্য ও জমি ধারে ধাঁরে পরহস্তগত হতে আরম্ভ করে । 
মহাজনী কারবারের লেনদেনের পারণাম তারা বুঝে উঠতে পারোনি, কিন্তু 
একাঁদন বুঝলো । একাঁদন দেখা গেল, তাদের সবস্ব পরের দখলে চলে গেছে । 
সাঁওতালদের মধ্যে বিক্ষোভ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে । এই সময় রেলপথ 
1নমাণের কাজ আরম্ভ হয় এবং সাঁওতালেরা মহাজনদের কাছে দাদন নেওয়া 
[ঠিকা মজুর [হসাবে বাঁধা হয়ে থাকায়, রেলপথ তৈরীর কাজে নশদ মজুরী 
অজরনটুকও ব্যথ হয়ে যায়। ১৮৫৫ সালে বিদ্রোহ জেগে উঠে। সমস্ত 
সাঁওতাল একসঙ্গে বিদ্রোহ করে, ঘণ্য 'দিকু অথাৎ 'বিদেশীর যেকোন চিহ 
লোপাট করে দেবার জন্য দিকে দিকে আক্রমণ করে । শুধু হিন্দুকে হত্যা 
নয়, কুঠিওয়ালা ও প্ল্যাণ্টার ইংরাজ নরনারীকেও হত্যা করা হতে থাকে । 
এরপর বৃটিশ ফৌজ আসে । ধনন্ধর সাঁওতাল যোদ্ধার দল কামান ও রাইফেলের 
আগ্রবর্ধণে 'ছন্নভিন্ন হয় । এই সম্ঘর্ষে ১০ হাজার সাঁওতাল 'নহত হয়।” 
[সুবোধ ঘোষ 8 ভারতের আদিবাসী £ পৃঃ ৪৪] 

বৃটিশ রাজত্বের সত্রপাতে এই সমস্ত আঁদবাসী বা উপজাতিদের মধ্যে 
ীবদ্রোহ নানাভাবে ছাড়িয়ে পড়ে। রাজমহলের পাহাড়য়াদের বিদ্রোহ 


০৯ 


(১৭৭২ ীঃ) ও এর অন্যতম । এছাড়া আসামের নাগাদের এবং মিজো 
বিদ্রোহ স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । 

স্বাধীনতা আন্দোলনেও এদের ভূমিকা রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে রাজনৌতিক 
নেতাদের সংস্পর্শে এসে তাদের মধ্যে স্বদেশ চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনে অংশীদার হয় । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে-_“১৯২০ 
সালে মহাত্মা গান্ধী প্রথম রাঁচীতে আসেন । হাজার হাজার 'টানা ভগত, 
আঁদবাসী দুর দুর্গম গার উপত্যকার পল্লী থেকে আহংস মহাপুরুষের 
দর্শনের জন্য উপাস্থিত হয়। গান্ধীজীর বাণীর তাৎপর্য বুঝতে তাদের 
একটুও দেরী হয় 'নি, কারণ যান্নাভগতের আদর্শ তাদের মন আগে থেকেই 
তৈরী হয়েছিল । গান্ধীবাণী শোনার পর টানা ভগতেরা আরও নোম্ঠিক 
অহিংস হয়ে উঠে। চরকার সুতো ও হাতে বোনা খন্দর ছাড়া অন্য কোন 
বস্তু এরা আজও পরে না। অসহযোগ আন্দোলনে হাজার হাজার টানা ভগত 
আঁদবাসাঁ কারাবরণ করে। এদের শাস্ভতর মেয়াদও অনোর তুলনায় দঁর্ঘতর 
হয়েছিল । ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে টানা ভগত আ'দবাসীরা 
চৌকিদারা ট্যাক্স বন্ধ করে। গভনমেন্ট হাজার হাজার টানা ভগতের জমও 
অস্ছাবর নিলামে চাঁড়য়ে দেয়, তব; এদের সংগ্রাম উৎসাহ 'নিষ্পন্দ হয়নি । 

হাজারিবাগের গুমিয়া থানা ও পরেশনাথ পাহাড় এলাকায় সাঁওতালদের 
মধ্যে অসহযোগ এবং আইন অমান্য আন্দোলন খুব প্রসার লাভ করে। বহু 
সত্যাগ্রহে সাঁওতালরা কারাবরণ করে । 

ভীলেরা এবং মধ্যপ্রদেশের গন্ধ সমাজও জাতীয় সংগ্রামে ও সত্যাগ্রহ্‌ 
আন্দোলনে যোগদান করে । নাগপুরের "পতাকা সত্যাগ্রহে বহু আঁদবাসাী 
যোগ দিয়েছিল |. ভারতের প্রায় সমস্ত 'বাঁশম্ট আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে 
জাতীয় আন্দোলনের সাড়া কিছু না কিছ উদ্যম সগর করেছিল ।৮৬৮ 

[ন্রপুরার হীতিহাস তার ঘন সবুজ বন আর পাহাড়ের মতই আমাদের কাছে 
আজও সম্পূর্ণ স্পম্ট নয় । প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থে গতানুগতিক ধারায় রাজাদের 
কাহনীই িবৃত। জনগণের জীবন স্বরূপ নিয়ে যে আলোচনা-যে হীতিহাস 
তা সেখানে নেই। বিভিন্ন উপজাতি গোম্ঠীর জীবনযান্রা, তার অর্থনোতিক, 
সাংস্কৃতিক সমস্যা ও সমাধানের পদ্ধাত আমাদের অজানা । জনমনের পারিচয় 
না পেলে_ গ্রণচেতনার রূপটি পাঁরচ্ছন্নভাবে তুলে ধরা সম্ভব হয় না। 
'রাজমালা' ইত্যাদি গ্রন্থে সিংহাসন কোন্দিক ইতিহাস, সেখানে জনগণের রাজভন্তি 
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এবং অন্যথায় কঠোর শান্তর উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু রাজভান্ত বেন ভন্তের 
মনে স্থায়ী হয় না_কেন বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে, তার উত্তর নেই । 

'ত্রপুরা রাজোর আদিবাসাঁদের মধ্যেও বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের ইতিহাস 
আছে । ছোট ছোট অনেক বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় দেশে চরমভাঁপগুর 
যুগেও গণ-বক্ষোভ, অসন্তোষ ও প্রাতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল । 

'ত্রপুরা রাজোর উপজাতিদের মধ্যে রিয়াং অনাতম প্রধান গে।জ্ঠী । কোন 
কোন গবেষক মনে করেন রিয়াং নামের মধোই িদ্বোহের সুর আছে। 
গরয়াংদের মধ্যে প্রচলিত একটি কিংবদন্তী অনুসারে দেখা যায় তারা চট্টগ্রামের 
মায়াথলাং গ্রথমে বাস করত । তাদের পৃথক রাজা ছিল। সম্ভবতঃ তারা 
'ন্রপুরার মহারাজার অধীনে বসবাস করত । রাজা '্রপুর খুব অত্যাচার 
[ছিলেন । রাজমালাতেও উল্লেখ আছে তান প্রজাপাশন অপেক্ষা নিজের 
1বলাসের প্রাতি আধক আসন্ত ছিলেন । “রাজার এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে 
চট্টগ্রামে বসবাসকারী দলের প্রধান যাঁদ নিজের দলের লোকদের নিয়ে পৃথক 
আইস্তত্ব ঘোষণা করে 'নিজেকে রাজা বলে প্রচার করে তাতে অসম্ভবের পিছ 
নেই । রাজা ন্রিপুরের লোক রাজকর আদায়ের জন্য দলের প্রধানদের কাছে 
যখন উপাশ্থিত হল তখনই তাদের বিদ্রোহী রূপ প্রকাশ পেয়েছে । তখন হয়ত 
দলের প্রধান বলে দিয়েছে 'আ-রিয়া” বা পরয়া-আং (আমি দেব না) অথ 
আম রাজকর দেব না। এ থেকে হয়ত তাদের পরচাতি হয়েছে 'রয়াং,। 
এখন কথা রাজা 'ন্রপঃরের অত্যাচারে প্রজারা যেখানে ভীত সেখানে এভাবে 
কর দেব না বলার সাহস কি কোন দলের পক্ষে সম্ভব 2 অত্যাচার যখন 
মানুষের সহ্যের সীমা আতক্কম করে তখন কোন না কোন দলের পক্ষে 
শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাটা অস্বাভাবিক কিছ নয়। রাজমালাতেও 
এ সম্পর্কে একটা ক্ষীণ আলোকপাত করা হয়েছে । রাজমালাতেও এ সন্দেহ 
প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে অত্যাচারী রাজা ন্লিপূর যখন অরণ্যে শিকারে 
গিয়েছিলেন তখন হয়ত প্রজাদের হাতে তিনি নিহত হয়েছেন। এরকম যখন 
রাজ্যের অবস্থা তখন একটা বিদ্রোহী দলের উদ্ভব অসম্ভব নয় এবং সে দলটি 
[রয়াং নামে পৃথক সম্প্রদায় বা জাতি হসেবে 'চাহত হয়ে থাকলে অসম্ভবের 
1কছ্‌ নেই। সে সময় থেকেই হয়ত তারা রিয়াং নামে নিজেদের পৃথক সম্প্রদায় 
বা জাতি হিসেবে পারচাত বহন করে আসছে । নিজেদের সমাজ বা গোন্ঠী 
থেকে পৃথক হয়ে পৃথক একটা সম্প্রদায় বা জাতি 1হসেবে আত্মপ্রকাশের মধ্যেও 
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একটা বিপ্লবী চেতনার আভাস পাওয়া যায়। সেই বিপ্লবী রক্তের ধারা 
যে তাদের মধ্যে আছে তার পারচয় বর্তমানেও 'বিরল নয় ।৬৯ পরবর্তী সময়ের 
রতনমণির নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহ তার প্রমাণ । 

এছাড়া কৃকিদের বিদ্রোহও উল্লেখযোগ্য । এদের বিদ্রোহ শুধু রাজশীন্তর 
[বরৃদ্ধে নয় । কখনও কখনও এরা সমতলবাসীদের উপরও অত্যাচার করে- 
ছিল । 

“ন্রপুরারাজোর প্রজাদের মধো কুকিরাই সবচেয়ে বেশী দদস্তি ও সমরপ্রয় 
উপজাতি । তাদের সমাজব্যবস্থাও কঠোর নিয়মানুবর্তী । তাদের মধ্যে 
খুছ্ং ল:চি (লুসাই), কবরঙ্গ প্রভীত নানা সম্প্রদায় আছে ।'"*যোড়শ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে মহারাজ ধন্যমাণিক্য কুকি প্রদেশের থানাংচ দুর্গ জয় করেন । 
তখন থেকেই ন্রিপুরা রাজ্ঞাভুন্ত অধিকাংশ কুঁকিরা ব্রিপুরার জঠরে এক দষ্পাচ্য 
বস্তুর মতো নানা সময়ে গোলযোগের সবষ্ট করেছে ।*১৭৬০ থীম্টাব্দ 
যুবরাজ কষমাণ মহারাজ কষ্ধমাণক্য নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও 
রাজধানী উদয়পুর থেকে আগরতলায় স্থানাস্তারত করেন । সে সময়েও আবার 
কয়েক সম্প্রদায়ের কুঁকিরা বিদ্রোহ করে । গোবর্ধন ঠাকুর ও ভদ্রমাঁণ সেনাপাতি 
এ বিদ্রোহ দমন করেন । ** 

*উনাবংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহারা এরুপ প্রবল হইয়া উঠ্িয়াছিল যে 
বাটশ সাহাষ্য ব্যাতরেকে মহারাজ রামগঙ্গামাণিকা সহ 'ন্রপুর রাজবংশ ইহাদের 
দ্বারা নিহত হইত এবং ন্রিগুরার ইতিহাস 'ভিন্নধারার প্রবাহিত হইত । উন- 
িংশ শতাব্দীর শেষভাগেও এদের দৌরাত্ম্য প্রবল ছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের 
২১/২২ জানুয়ারী এবং ২রা মার্চ কুঁকরা 'ন্রপুরা রাজ্যের 'বাভন্ন স্থান আক্রমণ 
করে । গহদাহ, লণ্ঠন ও নরহত্যা সাধন করে । অবশেষে শাসকগণ এক বৃহৎ 
কুক অণুল ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে লঃসাই অণলের অন্তভুন্ত করেন। 

.** "্রিপুরার পার্তত্য প্রজাদের মধ্যে জমাতিয়া সম্প্রবায় যোদ্ধ্জাতি 
ছল । এশা আগে ন্রিপুর।র সৌনক 'বিভাগে কাজ করতো । এদের দিয়ে গঠিত 
সেনাদলকে জমাৎ বলা হোত, এই জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম জমাতিয়া, এরা 
যোদ্ধৃজাতি হলেও শান্তীপ্রর, "কন্তু কোনানই নীরবে অত্যাচার সহয করত 
না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াখরায় হাজারী নামে একজন কর্মচারীর অত্যাচারে 
আতষ্ঠ হয়ে জমাতিয়়ারা বিদ্রোহী হয় । তখন বারচন্দ্রের শাসন আরম্ভ 
হয়েছে । ব্রজমোহন ঠাকুর শাসন কাজ চালাচ্ছেন । প্রথমে যে সৈনাদল 
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'জমাতিয়াদের বিরুদ্ধে পাঠান হয়, তারা বদ্রোহ দমন করতে পারেনি । শেষে 
ডালং সম্প্রদায়ের কাঁকদের পাঠানো হয় । তারা বহু জমাতিয়াকে হত্যা করে 
এই দ্রোহ দমন করে এবং জমাতিয়াদের সদরি পরণীক্ষধকে ধরে আনে । নিহত 
জমাতিয়াদের দুশ'র বেণী কাটা মাথা বাঁশের মাথায় গেয়ে রাজধানী আগর- 
তলায় প্রকাশ্য রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ** বিদ্রোহের 
নেতা গরীক্ষিত ক্ষ* করেছিলেন কারণ এই বিদ্রোহ রাজদ্রোহতামূলক 'ছিল না, 
অতাচারী রাজব»ঠারখর বিপুত্ধেই এই অভ্যুঙথান 1৭9 

এছাড়া সমশের গাজীর বিদ্রোহও 'ভ্রপুরার মহারাজার বিরুদ্ধে ছিল । সেই 
1বদ্রোহে উপজাতিদের নেতৃত্বে না হলেও নিশ্চিতই 'নিপাড়িত উপজ।তিদের 
সহলেগিতায় সমশের গাজী সাফল্য অর্জন করেন । ত্রিপুরার সংহাসনেও 
সমশের গাজী আরোহণ করেননি-ন্রিশুরারই অন্য তম রাজবংশধর ?সংহাসনে 
আরোহণ বরেছিলেন। 

[ততুন প্রথার বরন্ধে আন্দোলন এবং ১৯৪৮ সালের গণমযান্ত পাঁরষদের 
বন্দোহ উল্লেখের দাবী ব্রাখে। কারণ, উপজা!ত জীবনের বঞ্চনার অবসানর 
জনা এই সব বিদ্রোহ সংঘাঁটত হয়। 

্িপুরার উপজাতিদের সর্বশেষ বিদ্রোহের ইতিহাস রচিত হলো-বেদনা- 
দায়ক ও লঙ্জাজনক ঘটনার মধা দিয়ে-_১৯৮০ সালের জুন মাসে ন্রিপুরায় 
রন্তক্ষযপ দাঙ্গা যার পাঁরণাঁত। এই দাঙ্গায় প্রায় ১৪০০ জন জাতি উপজাতির 
মানু খুন হলেন। 

এর কছুদন আগে থেকেই উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহভাব লক্ষ্য করা 
শেছে। কিন্তু এই বিদ্রোহের রূপ ছিল বরাবরই সাম্প্রদায়িক । কোন 

ত্যাচারের বিরুদ্ধে কিংবা কোন দুস্থ ব্যবস্থা স্থাপন নয়-_3০ 0৫ 026 
১011 প্রায় এই শ্লোগানকে অবলম্বন করেই তাদের আন্দোলন ও পরবতাঁ সময়ে 
ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা । বর্তমানেও 2 টি ডি. (20002 1200081 ডি০010- 
19275 ) নাম গ্রহণ করে ওরা যথেচ্ছ খুন, লুটপাট করছে । বর্তমান এই 
ধরণের কার্যকলাপ উগ্রপন্থৰ সন্ত্রাসবাদ ছাড়া কিছু নয় । 'ন্রপুরায় এই ধরণের 
উগ্নপন্থী কার্যকলাপেরও কিছু পাঁরপ্রোক্ষত রয়েছে । 


ধন্রপ-রায় উগ্রপন্থী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট 
সমন্ত্র উত্তর পূর্ব ভারতে বিশেষ করে নাগা, মিজো ও বর্তমান আসামের 
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কয়েকটি আ'দবাসী জাতি গোষ্ঠী আত্মনিয়ন্্ণাধধকারের জন্য সশস্ন সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হয় । “** *****"দুই দশকের বেশী সময় 'ধরে সমগ্র উত্তর-”বণ্চিলকে 
ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্য এক যুদ্ধক্ষেত্র ও পরীক্ষা-নির+ক্ষার ক্ষেত্রে গরিণত 
করা হয়েছে । প্রত্যক্ষভাবে রান্ট্রযন্তের সাথে আদিবাসীদের একট জঙ্গী অংশ 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে কি রাজনোতিক উদ্দেশ্য চাঁরতা্ হচ্ছে তাও 
আজকে গোপন নয় । সুতরাং আজকে আদবাসীদের একটি ক্ষুদ্র জঙ্গী 
অংশের আন্দোলন যে জাতি সত্বা 'বকাশের আন্দোলন নয়, সেটা আর কোন 
প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না বরং এদের আন্দোলন আজকে বিচ্ছিন্নতাবাদী 
হঠকারী আন্দোলন বলেই স্বীকৃত হচ্ছে । 

বর্তমানে ন্রিপুরার উপজাতিদের এবটা অংশ 'যাঁরা উগ্রপল্থী নামে আঁভহিত 
হচ্ছে) বর্তৃক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন সমগ্র উঃ প্‌ঃ ভারতের 'বঃচ্ছনতাবাদী 
সাম্প্রদায়ক আন্দোলনেরই এক আঁভন্ন পরিকল্পনা ।৮৭১ 

ভারতের স্বাধীনতার পর তৎকালীন পূব্পাবিস্তান থেকে উদ্বান্তরদের 
আগমনের ফলে এরাজ্যোর পশ্চাদপদ উপজাতিদের বিশেষ জাম রক্ষায় 
প্রয়োজনীয়তা দারূণভাবে বেড়ে যায় । ব্লমশঃ জাম হারানোর আশঙকা থেকে 
এবং বাঙালী উদ্বাস্তুদের বিপুল আগমন উপজাতিদের এক অংশ উগ্রজাতীয়- 
তাবোধের শিকার হয়। ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনগ্ঠন কমিশন (9:25 
[২607:891)1590101) (00000719511) ) গাঁঠিত হয়। এই কাঁমশন ভ্রিপুরা 
রাজাকে আসামের অন্তভূন্ত করার প্রস্তাব রাখে । উগ্রজাতীয়তাবাদী অংশ্‌ 
যা 71৮91 00107 নামে পরিচিত 'ছিল--তারা এই প্রস্তাব সমর্থন জানায়। 
কারণ এতে সাম্াগ্রক ভাবে উপজাতি অংশের মানুষ সংখ্যাগুরুতে পাঁরণত হবে । 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে উগ্র-বাঙালীরা 'ন্রিপুরা ও কাছাড়কে এবন্র 
করে স্বতন্ল পৃব'চলের প্রস্তাব রাখে যাতে বাঙালীয়ানার প্রাধান্য পাবে । 
অন্যদিকে তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্ট ভ্রিপুরা রাজ্যের আলাদা আঁন্তত্বের 
জন্য আন্দোলন সংগঠিত করে । বলা বাহ:ল্য ভ্রিপুরার আলাদা মধাদা রক্ষিত 
হয়েছে । তারপর “সেংক্লাক নামে একটি গোপন উপজাতি সংগঠন সে সময়ে 
আত্মপ্রকাশ, করে এদের রাজনৈতিক ভূমিকা সম্পকে কোন প্রামাণ্য দলিল নেই। 
তবে এরা সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী একটি হঠকারী গোপন সংগঠন যার পেছনে 
রয়োছিল বিভেদকারা প্রাতিকিয়াশীল চক্রের গোপন হাত। এই সেংক্লাক 
বাহনী ক্রমে উপজ।তি অধ্যুধিত এলাকায় ইতন্ততঃ 'বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে 
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এবং ট্রাইবেল ইউনিয়নের সঙ্গে আঁতাত করে উদ্বাস্তু প্রবেশে বিরোধীতা এবং 
উপজাতি জনমনে বাঙালী বিদ্বেষ ছড়ানো এবং তার সঙ্গে আবাঁশাকভাবে 
নাঁমউাঁনজমকে বিরোধীতা করা ইত্যাঁদ এই সমস্ত কাজই ছিল এদের একমান্র 
নখা ভূমিকা । এদের প্রধান রাজনৈতিক দাবা ছিল আসামের সঙ্গে অক্ষত 
বর্তমান মেঘালয় মিজোরাম ও অরুণাচলের (নেফা) সঙ্গে ভ্রিপুরাকে যু্ত 
বরে একটা স্বতন্ত্র পাহাড়ী রাজ (10015019681 ) গঠন করা । এ দাবী 
সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের (নাগালাণ্ড ব্যতীত) উপজাতি নেতৃবন্দের 
সংগঠিত রাজনোতিক ঘৌথ দাবী । পরে ন্রিপুরার প্রাইবেল ইউানয়নের সংগঠন 
ুুর্বল হয়ে পড়ে 1৮5২ এর বিশেষ কারণ এই সংগঠতনর মুখানেতা কংগ্রেসে 
যোগদান করেন । হীতিহাসের বিচিত্র খেলায় পরবর্তী সময়ে তান “আমরা 
বাঙালী” দলেরও নেতৃত্ব করেন । 

পরবর্তী সময়ে “""হতাশগ্রন্ত কিছ নেতৃবন্দ উপজাতি শাসকখরেণীর মতে 
পৃজ্ট কিছু সংখ্যক বিভ্রান্ত উপজাতিদের সঙ্গে গঠন করল ১৯৬৭ সালে 
উপজাতি যুব সাঁমাতি। যে সময়ে উপজাতি যুব সা্মাত গঠিত হল সে সময়ে 
উপজাতিরা শুধু সংখ্যালঘ্তেই পারণত হয়নি, বরং অসম প্রাতিযোগিতার মুখে 
জীবনের প্রাতাঁট পদক্ষেপেই পিছু হটতে হচ্ছে । কংগ্রেসীদের অনুসৃত নাতি 
[ছিল উপজাতি স্বার্থের বিরুদ্ধে । জায়গাজমি বা ভিটেমাঁটি থেকে উচ্ছেদকৃত 
ইয়ে অসংখা উপজাতি পরিবার আশ্রয় নিয়েছে সুদূর বিধ্বস্ত অণুলে । এদের 
জন্য বিশেষ রক্ষাকবচের সকল দাবীগুলি কংগ্রেস সরকার শুধু অস্বীকার 
করেই ক্ষান্ত হয়নি, প্রত্যক্ষভাবে এগুলোকে বিরোধীতাও করেছিল । কংগ্রেস 
সরকার সে সময়ে লোক দেখানোভাবে উপজাতি জমি হস্তান্তর নিষিদ্ধ বলে 
ঘোষণা করলেও তার বাস্তব মূল্য ছিল না। এঁদকে উদ্বাস্তু পুনবসিনের নামে 
উপজাতি এলাকায় উচ্ছেদকরণ চলতে থাকে । সংবিধানের &ম তফশ'ল 
চালু করার দাবাঁ তখন উপেক্ষিত হয় এবং পরোক্ষ সম্প্রদায়িক 'বিষ ছাঁড়য়ে 
বাঙালী উপজাতি সম্প্রীতি 'িনম্ট করার অপচেম্টা চলে ৷ ঠিক সেই নিারূণ 
পাঁরাক্িতিতে 'শাক্ষিত উপজাতি যুবকদের মধ্যে দেখা দেয় নৈরাশ্য আর দারুণ 
ক্ষোভ, যার থেকে এক অংশ উগ্র জাতীয়তাবোধে উদ্ধৃদ্ধ হয়ে যোগদান করে 
উপজাতি যুবসা্মীত সংগঠনে । এদের নেতৃত্বের মাঝে প্রভাব বিস্তার করে 
খাঁশ্চয়ান মিশনারাদের শিক্ষা আর সংস্কৃতি, ফলে এরা আসাম, মেঘালয় ও 
খমজোরামের সঙ্গে সম্পকর্যুস্ত করার প্রেরণা লাভ করে। 'মিশনারীদের 
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প্রচেম্টায় উপজাতি ঘূবসাঁমিতির বৃহদাংশ কাঁমউনিজমের বিরদ্ধে প্রকাশ্য ভাবে 
আভিযান চালাবার কর্মসূচী গ্রহণ করে । উপজাতি যুবসামাতি ৬০-এর দশকের 
শৈষভাগ থেকে ৭০ এর দশকের শেষভাগ পর্যস্ত নিজেকে ব্যাপৃত করেছে 'নিজদ্ব 
রাজনোতিক গণণাভিত তৈরী করার কাজে । বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার অব্যবাহত 
পরেই সমিতি তার রাজনৈতিক শন্তিকে সংহত করার সুযোগ লাভ করে কংগ্রেনী 
ও অন্যানা 'বাভন্ন শক্তির প্রত্যক্ষ সাহায্যে 1৮৭৩ 

১৯৭৮ সালে মার্চ মাসে দক্ষিণ ভ্রিপুরা জেলায় তৈদুতে নিপুরা উপজাতি 
যুবসম্মিতির সম্মেলন হয় । সেই সম্মেলনের গছ পরে এই বৎসরের শেবাংশে 
বিজয় রাঙ্থখলের নেতৃত্বে টি. এন ভি. গঠিত হয়। বিজয় রাঙ্খল ইতিপূুবে 
যুবসমিতির স্বেচ্ছাসেব বাহিনীর পন্রপূর সেনার” সবধিনায়ক বলে ঘোষণা 
করোছিলেন । এই স্বেচ্ছাসেবক বাঁহনীর থেকে ৭৮ জনের একটা দল নিয়ে 
[ট. এন. ভি.-র সূত্রপাত । টি. এন. ভি. সদস্যরা প্রথম আক্রমণ চালায় 
১৯৭১৯ এর আগস্ট মাসে । তাদের আক্রমণ স্থল ছিল অমরপুর । তারপর 
তারা বহু আক্রমণ চলিয়েছে। ১৯৮২ ইংরেজাঁর ১০ নভেম্বর বিজয় রাঙ্খলকে 
'রাষ্ট্রপীত' করে পাবত্য চট্টগ্রামে টি. এন. ভি. সরকার গঠিত হয় । বিজয় 
রাঞ্খল এখনও টট্টগ্ররমে আছেন । 

উপজাতিদের সমস্যা সমাধানে বিশেষভাবে উপজাতি সংরক্ষণ অঞ্চল 
( 109] [২০9০:$০ ) গঠন বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে । ১৯৩১ খন্টাব্দ 
(১৩৪১ ভ্রিপরাব্দ ) এবং ১৯৪৩ শীম্টাব্দে (১৩৫৩ ন্িপুরাধ্দ " দুটি পৃথক 
আদেশ বলে মহারাজ উপজাতি সংরক্ষিত অঞ্চল গঠন করেন ৷ এই ব্যবস্থায় 
মানত পাঁচটি উপজাতির স্বার্থ রক্ষা হয়। এা হলো-পদ্রাণ ন্িপুরা, 
নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং এবং হালাম । ১৯৩১ গ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চল ছল 
২৮৪ ৯ বর্গ কিলোমিটার । পরবন্তাঁ সময়ে ১৯৪৩ সালে একে আরো বা়য়ে 
০৬০৫ বর্গ িলোমটার করা যায় । স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উদ্বান্তুদের 
পুনবসিনের জন্য ১৯৪৮ সালে তৎকালীন মাতা মহারাণী রাজ্যের রাজস্ব 
বৃদ্ধির জন্য ৭৭৭ বর্গ কিলোমিটার অণ্চল উপজাতি সংরঙ্ষিত অঞ্চলের বাইরে 
নিয়ে আসেন । 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে_ উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্বাধীনতা 
পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পাঁটর নেতৃত্বে উপজাতিদের বৃহৎ অংশ অ-উপজাতি 
অংশেরও সমর্থন নিয়ে দীর্ঘাদন ধরে আন্দোলন করেন । বিশেষভাবে 
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সংবধানের ৬ষ্ঠ তফশীল মোতাবেক স্বশাসত জেলা পাঁরষদ গঠন নিয়ে 
আন্দোলন চলে । কিন্তু সংশোধনের প্রশ্নে জটিলতা থাকায় প্রথমে ১১৭৯ সালে 
ত্রিপুরায় ৭ম তফশীল অনুসরণে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হয় । পরবর্তশ 
সময়ে ১লা ১৯৮৫ইং তে ৬ষ্ঠ তফশঈীল অনুসারে স্বশামিত জেলা পারিষদ 
গঠিত হয় এবং গত ৩০শে জুন ১৯৮৫ সালে ২৮ সদস্য 'বাশিষ্ট এই 
পারষদের 'নিব্চিনও অন্াষ্ঠত হয় । 

১৯৭৯ সালে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জনা ন্রিপুরা বিধানসভায় যে বিল 
আনয়ণ করা হয় তার সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব পেশ করেন- সেই প্রস্তাবের 
[কিছু অংশ প্রাসাঙ্গক মনে করে তুলে ধরলাম 14.-*"* এরতহাসিক কারণে যে 
রাজে উপজাতরা সংখ্যাগারিষ্ঞ ছিলেন তাঁরা জাজকে সেখানে সংখ্যালঘতে 
পাঁরণত হয়েছেন । একটা সামন্ততান্িক শাসন এখানে ছিল যার ফলে এই 
রাজ্যের জনসাধারণ কোনরবম একটা উন্নতি করার সঘোগ পাননি । এখানে 
আধকাংশ উপজাতি অত্যন্ত পেছনে পড়ে আছেন এবং তাদের উৎপাদন 
পদ্ধাতিরও উন্নতি হয়নি । পাবিস্তানে যতটুকু রেল ছিল এই রাজা তার উপরই 
নিভ'রশীল 'ছিল এবং তার একমান্ন যোগাযোগ ছিল এই রেল । এই রকম একটা 
পশ্চাদ-পদ উপজাত জনসাধারণের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুা 
দলে দলে এখানে আসেন। তখনকার কংগ্রেস সরকারের উঁচৎ ছিল এই 
উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনবসিন দেওয়া । এখানে শিল্প গড়ে, রেল এনে এটা তাঁরা 
করতে পারতেন । িল্তু তানা করার ফলে এখানে উপজাতিদের যে সমস্ত 
জাঁম মহারাজা আমলে ট্র।ইবেল রিজার্ভ বলে ঘোধত ছিল সেই সমস্ত জাঁমও 
উদ্বাস্তুরা দখল করে নিলেন । অনেক ক্ষেত্রেতো সেই ট্রইবেল 'রিজীভ' অড'রকে 
লংঘন করে পুনব'সন দেওয়া হয় । ১৯৬২ সনে জরিপের কাজ যখন আরম্ভ 
হয় তখন তখনকার মৃখ্যমন্ত্র জাঁরপ বিভাগকে মহারাজার ত্রাইবেল 'রিজার্ভকে 
অগ্নাহ্য করে উদ্বাস্তুদের নামে সেখানে জাম রেকর্ড করতে নিদেশি দেন । এই 
সব ঘটনার মধা দিয়ে আমরা দেখতে পাই উপজাতিরা যাঁরা লেখাপড়া জানেন 
না, ধারা সরকারঈ কাজে যোগদান করতে পারেননি, ব্যবসা ব।ণিজ্য যাদের নেই 
বললেও চলে, তারা যে সমস্ত ভাল জমতে চাবাস বরতেন, তাও উদ্বাস্তুদের 
হাতে হস্তান্তুরত হয়ে যায় । ফলে উপজাতরা আরো আরো গভীর জংগলে 
যেতে বাণ্য হয় । এইভাবে হাজার হাজার জাম বে-আইনা ভাবে অ-্উপজাতিদের 
হাতে চলে গেছে । এরকম একটা অবস্থার মধ্যে আর যাতে যেতে না হয়, সে 
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আওয়াজ গণতান্লিক শান্ত মাক্সবাদী কামউানিস্ট পার্ট এবং উপজাতি গণমনুক্তি 
পাঁরবদের পক্ষ থেকে তোলা হয় । ১৯৫৪ সালে গোবিন্দ বল্লভ যখন স্বরাষ্ট্র 
মন্তরী'ছিলেন তখন বলেছিলেন যে, এই রাজ্যে আর বাঙালী আনা ঠিক নয়। 
দেবর কামিশন রায় দিয়েছিলেন যে, ন্রিপুরাতে আর উদ্বাস্তু বাঙালী আনা 'ঠিক 
হবে না। তারপরও উদ্বাস্তুরা আসতে থাকলে উপজাতিরা আরো কোনঠাসা 
হয়ে যান। তখন তাদের রক্ষা কবচ কি হতে পারে । তাদের ফেটুকু জাম ছিল 
তাও উপজাতিদের হাতে যাতে বেআইনী ভাবে হস্তান্তরত না হয় এবং 
উপজাতিগণ যাতে তাদের বে-আইন? হস্তান্তারত জমি ফের পেতে পারেন এবং 
যাতে তাদের জন্য একটা এলাকা সিডিউল করে দেওয়া যায় তার জনা প্রথমে 
৫ম এবং পরে ৬ষ্ঠ তপশীলের দানী সোচ্চার হয়। হনংমাস্তয়া কমিশন তাদের 
রিপোর্টে বলেছিলেন যে ন্রিপুরাতে একটা ট্রঃইবেল কমিটি করে দেওয়া 
যায়, যে কার্মীটর হাতে গঠনমূলক এবং অন্যানা দায়িত্ব থাকবে এবং তাহলে 
পরে উপজাতিদের স্বার্থ সংরক্ষিত হতে পারে । এই সমস্ত সুপারিশের 
'ভাত্ততে বামরফ্রণ্ট নির্বাচনের সময় যে ৪ দফা দাব রেখোঁছলেন তা লক্ষ্য করার 
িবষয় । ১৯৭৪ সালে ইমাজেন্সির ঠিক আগে সেনগণুপ্ত মান্মিসভা উপজাতিদের 
স্বার্থ রক্ষা করা দরের কথা মহারাজার আমলে যেটুকু রিজার্ভ ছিল তা' তুলে 
দিলেন । তার ফলে সমস্ত রিজাভভটা যারা নন--্রাইবেল তাদের কাছে বেচা 
ধিক্লী করার জন্য তুলে দেওয়া হয়। তাতে সংখ্যালঘু উপজাতি এবং 
গণতান্ত্রিক জনসাধারণ যথেন্ট বক্ষুব্ধ হয় ।-*.**আজকে যখন আমরা বিলাঁট 
উপাস্থৃত করোছি, তখন এটা উর্পাস্থৃত করার সময়ে আমরা প্রথমে চেষ্টা চালয়ে 
গিয়োছলাম- সংবিধানের ৬চ্ঠ তপশীল সংশোধিত করে যাতে এখানে চালু 
করা যায় তার জনা ।***যখন কেন্দ্রীয় সরকার ৬ঙ্ঠ তপশীল চালু করতে রাজী 
হলেন না, তখন আমরা বামফ্রণ্ট বসে ঠিক করলাম যে, আমাদের 'বধানসভার 
যতটুকু ক্ষমতা আছে সেটা আমরা ব্যবহার করে, ৬ন্ঠ তপশীলের যে সমস্ত 
প্রভিশন বা ব্যবস্থা আছে সেটা একটা বিলে অন্তভূন্ত করার চেষ্টা করব এবং 
বিধানসভায় আইন পাশ করে স্ব-শাসত ট্রীইবেল জেলা গঠন করব । 
আমরা হ।ইকোর্টের যে সমস্ত এড্রভোকেট রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে 
যতখা'ন সম্ভব ৬চ্ঠ তপশীলের ব্যবস্থা রাখা হরেছে, চ্টেট ইচ্ছা করলে 
লোকাল অথারটি 'কিয়েট করতে পারবেন, সেই প্রীভশানের ক্ষমতা 'নিয়ে__ 
সংবধানের ক্ষমতা নিয়ে আমরা 'বিলাঁট উপাস্থিত করাছ।."**ট্রাইবেলদের জন্য 
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কৈন আলাদা বন্দোবস্ত করতে হবে । ট্রাইবেলদের নিজস্ব জাতিস্বস্তা আছে, 
তাদের মাতৃভাষার আঁধকার আছে, তাদের খাওয়ার আলাদা অভাস আছে 
এবং তাদের পোষাকও আলাদা আছে । তাদের গান, তাদের নাচ এবং তাদের 
শিক্ষার আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে । তাকে সমদ্ধ করার সুযোগ দিতে হবে । 
তান্ন জীবনধারনের গতি, তাদের অর্থনীতির মধো নিজেদের জীবনের বোঁচন্রা 
স্বীকার করতে হবে । কারণ কোনজাঁতর বাস্তব সত্তাকে কেহ গ্রাস করে ফেলতে 
পারেনা । গণতল্লের 'নয়ম হচ্ছে, কোন জাতি যাঁদ অল্প হয় তাহলেও তার 
1নজের ভাষা এবং নিজের জীবনধারণেতর আঁধকার আছে । অনেক বাঙালী মনে 
করছেন যে, উপজাতিরা আসার পর এরাজ্যের ইতিহাস তৈরী হয়েছে । আ'ম 
বাঙ্গালী 'শীক্ষত বুবকদের অনরোধ করছি এই সমস্ত বিদ্রান্তি্কর প্রচারকে কেন্দ্র 
করে তারা যেন বিভ্রান্ত না হোন "আমাদের বুঝতে হবে যাঁদ আমরা বুঝবার 
চেত্টা কাঁর তাহলে সহজেই বুঝব যে, উপজাতিরা হচ্ছেন সংখ্যালঘু এবং 
বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল । দুবল বলাঁছ এই কারণে যে তাঁরা 
বাঙালীর চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল ॥ সম্পত্ততত দুবল, অর্থৎ সমস্ত কিছুতেই 
দ্রুব্প | সেই দুর্বলকে রক্ষা করার জন্য যে সুযোগ-সুবিধা অনেক আগে 
তাঁদের পাওয়া উঁচং ছিল কিন্তু সেটা তাঁরা পানান, তাই আজকে বামফ্রণ্ট 
সরকার সেটা দেওয়ার চেণ্টা করছে । তাতে হংসা করার ছু নেই, বরং 
সেটাকে সাহাধ্য করার জন্য আমাদের এগিয়ে আসতে হবে |” 

বস্তুতঃ আরো পরব্তাঁ সময়ে ৬ষ্ঠ তপশীল চালু হওয়ার ফলে উপজাতিদের 
বাপক অংশের দীর্ঘাদনের দাবী পরেণ হয় । অন্যাদকে 1টি. এন. ভি-সদসাদের 
আত্মনমর্পণ চললেও অনেকের এই অরণ্যের বিদ্রোহ এখনও ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ 
চমক ও মত্যুব আতঙক 'নয়ে জেগে আছে । 


উপজাতি জন-জীবন 


এই রাজো উপজাতির মোট সংখা ১৮৩ ৯২০ জন (১৯৮১ সেক্সাস )। 
্রপুরার উীনশাঁটি উপজাতিকে উপজাতি 'হসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে । 
তাদের মধ্যে আঠারটি তাঁলিকাভুন্ত, এরা হলেন__ন্রিপুরী, 'রিয়াং, চাকমা, 
জনাতয়া, হালাম, মগ, নোয়াতিয়া, ভিল, ভূটিয়া, গারো, খাসিয়া, কুকি, 
পুলপচা, ল:সাই, মহণ্ডা, ওরাং, সাঁওতাল ও উচাই । 

ন্রপূরী £ এই রাজ্যে 'ব্রপুরীরা খুব প্রভাবশালী ও সংখায়ও 
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উল্লেখযোগ্য । এই রাজের বাভন্ন অংশে এদের সংখ্যা ২৫,০৩৮২ জন. 
(১৯৭১ লোকগণনা )। তাঁরা দেববর্মা এবং ক্ষত্রিয় হিসাবেই বিশেষ 
পাঁরাঁচিত । 

“115 70৮78015805 17351) 20915051025 98:000910. 25 
100011)01102115 09012 01:200100102100 00210 010০ 00061000525 7006 
'[1100105 5010-0151090. 1000 010 01:2756 £10001)3 10012 01: 16953 80001- 
0108 10 01021: ৮০9০890012১ 1618150 1০ 00069 10 0102 01000176126 
212 12 (6০15০) [79095 01: 17798009595 00০92 01105 (]) 89010191 
(2) 91000 (3 70908 (4১ 0210585106 (5) নআ]0া8 (6) 911908 
(9) 4১152. (8) 00105005 (0158 (9) [09018101081] (10) 
90102109185818 (11) 5228. 270. (12) 70191. 

০৮ 2-0855 0185516102.0101) 01 0০ [701085 6%:021011106 17921019195 
(38110 812 01591019221 00০ (০0 1055 01 101100০15 90206. 

111০ 10125 212 8150 900-01%1060 11760 212507) 500 £:0003 
06091201176 017 00611 0110 00 8, 19005219010. 5101) 23 (1) 128 
[79158--৬ ০0001 01 ৮০6০9.00125 (2) 7/18172101--201010 ৫201)21 
(3) "00919 (4) 19101015159, (5) 210101091 1559. (6) 001- 
010179171 (7) 01001916591 (8) 19079190119) 48. 21 (10) 0100191 
(11) 911:058.,7 

সমতলবাসীঁ ভিন্ন অনারা টংঘরে বাস করে । তারা সাধারণতঃ ৮-১০ 
পারবার কিংবা আরো আঁধক পরিবার একন্রে বাস করে । এই স্থানকে পাড়া 
বা পাঁঞ্জ বলে। সাধারণতঃ কোন সর্দরের নামানুসরে এই নামকরণ হয় । 

পর্বতবাসীরা জুম চাষের উপর নিভরিশীল । এরা ধান, পাট, তিল ও 
নানা শাকসব্জী উৎপাদন করে। মদ অনাতম প্রিয় খাদ্য । (0065 916 
*াতে 6900 ০৫ 0000 0100 012,00109115 2201) 11005217010 1015৬ 01011 
০৬] 1০001 2060: 06 090 /12-01501120 200 [92010101795 
12117061000 0 1105) 2 

তাদের মধ্যে দঃ ধরনের বিবাহ রীতি আছে, যথা-_হক-না-মানি এবং 
কাইজাগ-মাঁন । প্রথম পদ্ধাততে পান্ন পান্নী উভয়ের সম্মাতিতে বিবাহ 
অনুষ্ঠান হয়। দ্বিতীয় পদ্ধাততে পিতা-মাতার উদ্যোগ্েই 'ববাহ কার্য নিম্পন্ন 
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হয়। কিছুকাল পূর্বেও “জামাই উঠা" পদ্ধাততে বিবাহ নিম্পন্ন হতো । 
এই পদ্ধাতিতে পান্র ভাবা “বশর বাড়ীতে বিয়ের ২৩ 'দিনপূর্বে এসে কষ কাজে 
সাহায্য করতো । যদি কোন কারণে বিবাহ না হতো--তবে এ সময়ের জন্য 
কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হতো। বিধবা [বাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ 
প্রচলন আছে । 

নিজেদের তাঁতে তৈরাঁ বন্তই প্রধানতঃ বাবহার করা হয়। তাদের কাপড় 
পাছড়া নামে পারিচিত ৷ বক্ষাবরণীকে রিয়া বারা বলা হয়। ন্রিপুরী 
মৃহলারা খুব অলংকার প্রশ্ন । বনের নানারকম ফুল ছাড়াও প্রধানতঃ রূপার 
নানা রকম অলংকার ব্যবহার করা হয়। রপার মুদ্রা ইতাদি দিয়ে তৈরী হার 
( রামকলা ) অন্যতম উল্লেখযোগ্য অলংকার । তারা সাধারণত (১) ওয়াখুম 
(২) তৈয়া (৩) ধেরী (৪) রাংটাং (৫) হাসাঁল (৬) কান্থি (৭) মালা (৮) কাসর 
(৯) ছুরি (১০) যাঁসতম (১১) খাড়ু ইত্যাদি অলংকার ব্যবহার করে । 

এরা মূলতঃ হিন্দ । কিন্তু অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর পুজারও 
প্রচলন আছে । কের, খাঁ্চ প্রভৃতি পূজা প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঞান। এছাড়া 
তাদের মধ্যে প্রচলিত তুইবুক মা কিংবা তুইমা পূজা খুব তাৎপর্যপূর্ণ । 
এই পূজা আদলে জলদেবী বা মা গঙ্গার পুজা (১০002900695 (321)865). 
এই মাতৃদেবী এমন একজন দেবী "যান সমস্ত জীব ও জগতের জন্ম ও মৃত্যুর, 
কারণ। তিনি উৎপাদন ও উর্বরতার সঙ্গেও য্ন্ত। তিনি জলেস্ছলে অন্তরীক্ষে 
সব আছেন । “পঞথবীর সব আদম সমাজের মতো টিপরাদেরও ধারণা যে 
পাঁবন্ন জল থেকেই জীব জগতের উদ্ভব ; অতএব জলের অন্তরালের পালয়িনী 
ও রক্ষায়িনী মাতৃদেবীর পূজা অতি অবশাই কর্তবা। টিপরাগণ হিন্দু 
ভাবাপন্ন হওয়ার পূর্ব থেকেই তুইবদক মা বা তুই মা পূজা করে আসছে। 
নার্ঘন্ট দিনে নদীর ঘাটে জীববাল ও প্রার্থনার মাধামে এই পুজা অন্াচ্িত 
হয় । জলদেবীয় নামে যেসব জীব উৎসর্গ করা হয়, তন্মধ্যে মুরগা, 
ছাগল, মাহয ইত্যাঁদ প্রধান । তুইবুক মা পূজায় শুকর বাল দেওয়া নিবদ্ধ । 
এই পুজার অন্তরালে এই 'ব*বাস নাহত যে, এতে মা গঙ্গা তুষ্ট হয়ে থাকবেন ; 
ফলে পানীয় জলের ঘাটাতি হবে না এবং জীবজগৎ রক্ষা পাবে । 

**রোগ-ব্যাধি, মহামারী ইত্যাদি থেকে রক্ষাকল্পে টিপরা সমাজ কের পুজা 
ও খরাংগমা-খরাংগসা পূজা প্রীতপালন করে । গ্রামের সবাই চাঁদা তুলে কের 
পূজা সম্পন্ন করে এবং এই পজায় কমপক্ষে একুশাঁট মুরগী এবং একাঁট ছাগল 
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উৎসর্গ করতে হয় । কের পূজায় টিপরাদের সবগুলো জাতগয় দেবদেবইই শ্রদ্ধা 
পেয়ে থাকেন । 1কন্তু খরাংগমা-খরাংগসা পুজা অনুষ্ঠিত হয় “বোরোই গর্সান 
বা সাত ভগ্নীর নামে । এই সাত ভগ্নী হলেন ছলংগতাই (নবু4ঘ্ধতা থেকে 
রক্ষাকারী দেবী ), মালাংগতুই (বোকামী থেকে রক্ষাকারী দেব) মোগজাকবী 
( লোভ থেকে রক্ষাকারী দেবী ), সাকজাকবী / হটকারতা থেকে রক্ষাকারী 
দেবী ), বাইবারী (গঞ্জনা থেকে রক্ষাকারী দেবী ", খাহ-মালী (সহজভাবে 
বোঝানোর দেবী ) এবং হমালী ( আনম্ট থেকে রক্ষাকারী দেবী )। এই সাত 
ভগ্নীর নামে অন্ততঃ সাতাঁট মুরগী উৎসর্গ করতে হয় এবং একাঁট ছাগল চোখ 
এবং পা বেধে নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করে পূজার সমাপ্ত ঘোষণা করা হয় ।৮৭৫ 
এছাড়া শষ দেবা মাইলুংমা, কাপাস দেবী খুলমরু, বনদেবী হাকামা ভাগ্য 
বা লক্ষী িশাঁচীন শামুংগ-র পূজা করা হয়। 

মৃত্যুর পর মৃতদেহকে ঘ্িপুরীরা দাহ করে। দাহস্থান বা শমশানে 
একটি তুলসাঁগাছ রোপন করা হয় এবং মৃতের উদ্দেশ্যে সেখানে একটি প্রদীপ 
জহালা হয় ও সাতাদিন ধরে রান্না করা ভাত ও মাংস রাখা হয় । 

রয়াং ঃ এরা সাবরুম এবং সোনামুড়া বাতীত 'ন্িপুরার প্রায় সব 
মহকুমায় বসবাস করে । এদের মংখ্যা ৬৪,৭২২ জন (১৯৭১ সালে 
লোক গণণা )। 

এরা প্রথমে চট্টগ্রামের বাসিন্দা ছিল, পরবর্তী সময়ে মগদের দ্বারা আক্রান্ত 
হয়ে ন্রিপুরায় আসে । গোমতী নদীর উৎসচ্ছলের ঠিনকটে মাইনি পর্বতের 
পাদদেশে আশ্রর নেয় । রত্মাণক্যের সময় এরা 'ঘ্রপুরার রাজার বশ্যতা 
স্বীকার করে। সৈনিক হিসাবে এদেরও খ্যাতি আছে। মহারাজ 
ধনামাণিকোর শাসনকালে রিয়াং জাতীয় রায় কাচাগ ও রায় কছম নামে 
সেনাপাঁতদ্য় কর্তৃক বাংলার শাসনকর্ত হোসেন শাহ পরাজিত হন। 
হোমেন শাহ থেকে আঁধিকৃত কামান আজও আগরতলা শহরের কামান 
চোমহাণীতে দেখা যায় | 

কেউ কেউ মনে করেন রিহাতরা ন্িপুরীদেরই একটি অংশ। কর্মীভীত্তক 
আলাদা নামকরণ হয়েচহ । ারপ্ররাজ রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পাঁরচালনার 
জনা দলের লোকদের কর্মীভাত্তক 'বিভন্রভাগে ভাগ করে সে অন্যযায়ী 
নামও দিয়েছেন । তাহলে বলা যায় যে, এই বিভন্ত দলের একাঁট দল হল রিয়াং। 
কিন্তু এরয়াং নাম কেন হল? কেউ কেউ বলেন ( কর্মীভন্তিক দলের নাম- 
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করণের সপক্ষে ) বয়ন শিল্পে রিয়াংগণ ছিল অত্যন্ত পারদর্শী সে কারণেই 
এ দলের দায়িত্ব ছিল রাজার কাপড় সরবরাহ করা । একদা হয়ত তারা কাপড় 
তৈরী করে নিয়ে এসেছে রাজার কাছে, রাজা হয়ত জানতে চেয়েছেন সেকে? 
এবং ি চায়? উত্তরে আগন্তুক হয়তো বলেছে ি-আং বা রি-ন-আং অর্থাৎ 
আমি কাপড়, মানে সে হয়ত বলতে চেয়েছে আমি কাপড় এনোছ থা বাপড় 
[দিই । সে থেকেই তাদের নাম হয়েছে নরাং । তাযাঁদ হয় তাহলে একথা 
হয়ত বলা যায় বিভন্ত বিভন্ত যে দল রাজাকে কাপড় সরবরাহ করত তারাই 
'রিয়াং নামে পরিচিত লাভ করেছে এবং তারা 'ন্রপুরীদেরই একটা শাখা 1৮5৬ 
অবশ্য অন্য একটি কিংবদন্তী অনুসারে তারা চট্টগ্রামের মায়াথলাং গ্রামে বাস 
করত । এবং পরে তারা রাজা 'ন্রপুরের অত্যাচারে বিদ্রোহ করায় “ারয়াং” 
( আম কর দেব না) নামে পারচিত হন । 

তারা বিভিন্ন দলে বিভন্ত । “779 825 215 01৮10... 17063 (0. 
1779101 £1070195 (1) 12519. 01 1%০.-11]7. 2170 (2) 1৬191517121 
01170010101), [1095০ 216 2,281 1৬1990 1000 5০৬০1:৪] 50৮- 
£0101)5 £ 

(1) 701009159,. 4016 (2) 706০109. (3) 10959. 01 1%100179, 
(4) 29:0091 0: 1২919017001 (5) 1810) 01959100109 ৪0৫ 
(6) ৬/21)5 01 ৯৮০%1:0) (7) 010210, 10102 5200170. £:000 1095 
2৯9) 5৬7 (190 1065 0: ,০০61025, 

(1) 8৯090101191 (2) £১0০26 (3) 1910058, ০0 12৮10090 
(4) 01090009208 (5) 10910998  (6) 2959 21. (7) [19108 ০01 1২8$ 
৪.০ 915, 

ঢ9০1 091 0192 10901:0212 0209) 01: 61007 1099 103 00 ০1:66 
ভ])0 15 1001) 2302, 006 005 15000 10612410915. [106 
10110715215 1132 102 19101 0৫ 632 08:9* (1) 0080: 
[0790 (2) (008519. (3) 12911110,01065 215 06 [2610 20021200 
16] 102 0.2)0055০ 2:00 01690 12502০61515, 000০ 16552 ০৪ 
$01১01 7120 02150103 212 [08191 €1091909101) 107009) 12958, 28,581) 
11072) 100£1019) 10902. 2:00 (10181771910 001065 21695518060 


0608,718 ৫0025. 
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*** 006 [২12175 0191606 0106 013166 15 081190 1:9.0191 01 
8200109182005 80052 £:00005 21:62 002 26 9210905. 106 
5101905 215 2210 01105011200 ০ £0000৩--0186 1 179০: 0০ 
19206151910 0: 002 1২21) 2100 610০ 00001: 15 [01061 116 [29.01781. 
7102 16000065501 00০18021206 1915010109178) 19008, £210815178) 
7:91109) 710810 191100 20010090091. 00:010211115 121015 ৭ 500066 
21,0 06: 70০0 01210025212 90150 705 00০ 7২৪1 01: 006 
[:9.01)2107, 

রিয়াং-র মূলতঃ জুমচাধী । বর্তমানে সমতলেও চা করে । স্বামী স্ত্রী 
উভয়েই কাজকর্ম করে । তারা 'ঘরছুন্' খাজনা দিত । বর্তম।নে অবশ্য এই 
খাজনা প্রার্থ লুপ্ত হয়ে গেছে । বামফ্রণ্ট সরকার এই আইন তুলে দেয় । 

মৃত ব্যান্তর সৎকার করণেও। কলেরা প্রীত রোগে মৃত ব্যক্তিদের প্রথমে 
কবর 'দিয়ে পরে তার রোগ প্রশমিত হয়েছে মনে করে মৃতদেহ উঠিয়ে দাহ করার 
রীতি প্রচালিত 'ছিল। 

তাদের পোষাক পাঁরচ্ছদ আড়ম্বরহান । মাহলারা পাছরা পরিধান করে 
এবং বক্ষাবরণশ ব্যবহার করে । বক্ষাবরণীকে রিয়া বা রিচ বলে । িয়াং 
রমণীগণ চুলের প্রীতি খুব ত্র নেন। তারা গয়না ও ফুল ভালব।সে। 
সাধারণতঃ রৌপ্য 'নাম্তি গরনা ব্যবহার করে । 

গরয়াংরাও টংঘরে বাস করে । তাদের দুই পত্বী গ্রহণ অপরাধ বলে গণ্য | 
পান্রকে বিবাহের পুর্বে এক বৎসর ভাবী শ্বশুর বাড়ীতে কাজ করতে হতো । 
শিশু বিবাহরীতি নেই এবং বিবাহবিচ্ছেদ সমাজগাঁতদের অনুমোদনক্রমে 
[নম্পন্ন হতে পারে । 

তাদের ধর্ম মূলতঃ এাঁশীমজম' বা জড়বাদী । আদম সমাজের মানুষ 
প্রক্ীতর হাতে বড়ো অসহায় ছিল। তাই প্রক্ীতির অন্তরালে অদশ্য শান্তর 
কল্পনা করেছিল । তাদের ধারণা ছিল জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক এই অদৃশ্য 
শান্তর দ্বারাই পাঁরচালিত হতো । এই অদৃশ্য শীন্তর অন্বেষণ ও তাকে তুষ্ট 
করার প্রীক্য়ায় সে গোটা প্রকীতিকেই পুজা করতে শুরু করে । এজন্য আদম 
সমাজের মান:বকে প্রকীতর পুজারী বা জড়োপাসক বলে। ইংবেঞ্জীতে একে 
বলে 9 91001970,  4১01001510 শব্দাটর উতপাত্ত ল্যাঁটন শব্দ ৪310919 থেকে । 
এরর অর্থ :০26% ০1106 বা 50941 কিংবা ৪918৮ অর্থাৎ জীবন বা আত্মা। 
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বিশ্বের প্রায় সকল আদিবাসী ধর্মেই এই প্রভাব আছে । প্রসঙ্গতঃ রবার্ট এইচ. 
কডা. ংটনের মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে । তান মেলানেশীয় ধর্মের প্রসঙ্গে 
এই উীন্ত করেন-_:47:06 16 18101 01 0:০6 %:1865190 00151503) 9.5 19 
95102116505 10 110০ 06150985101 0090 00016 19 2. 90020790019] 
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15 2, 61166 11) ৪. 0002 2105902া: 0150500 10010 01)551021 10৬61 
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70217501070] 02117£5 00 01181906 10 0100081 10 0005 2০ 01010002100 
[82010] 06 তো 022 00106, 4৯11 806191)9512105 161151018 
501891503) 1) :1906 17) £2101106 11015 1৬209 101 01025 9211 01 £20৮14 
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প্রকৃতির অন্তরালের এই শান্তর ভালোমন্দ উভয় প্রকার কাজ করার ক্ষমতা 
আছে । এইজন্য প্রার্থনা" এবং উৎসর্গ" উভয় প্রথা প্রচালত আছে। 
মেলনেশীয়দের 'মানা' "রর মতই-বিশেষ শাল্ততৈে আদম সমাজগূলি বিশ্বাসী 
ছিল । 

বর্তমানে তারা 'হিন্দধর্মের প্রভাবে বিশেষভাবে প্রভাবিত । তারা “কালা, 
ও বিষুর পূজাও করে। এছাড়া, কের, তুইনা (গঙ্গা পূজা), গাঁড়য়া, মতাই 
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কতর ('শিবদুগাঁ ), সংগ্রামা (পাহাড়ের দেবতা ), বুরা-চা (ঝূমের বা জঙ্গলের 
দেবতা ), খুলহংমা (পাটের দেবতা ), মালংমা (লক্ষমী ), লাম্প্রা (সমুদ্র ও 
আকাশের দেবতা ) পুজা করে। নাচ ও গান এদের ধর্মের অন্যতম বিশেষ 
অঙ্গ । 

মৃত ব্যান্তকে প্রথমে স্নান করানো হয় এবং পরিধেয় বস্ত্র দেয়া হয়। 
তারপর পায়ের নিবটে ভ।ত ও মাংস দেয়া হয়। পরাঁদন সকালে দাহ বরা! 
হয় । বৈষ্বদের ক্ষেত্রে বৈষবীয় রত পালিত হয় । 

জমাতিয়া 8 এই রাজ্যে এদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য । এদের সংখ্যা 
৩৪১,১৯২ জন (১৯৭১ সালের গণনা )। পূর্বে এরা সোনামুড়া এবং উদয়পূর 
মহকুমাতেই ছিলেন । বর্তমানে অমরপুর প্রভৃতি মহকুমাতেও উলেখষোগ্য 
ভাবে বসবাস করেন। অর্থনৌতিক 'দিক থেকে এরা অন্যান্য অংশ থেকে 
উন্নত । এরা ঝুম চাষের সাথে সমতলভূঁমিতেও চাষআবাদ করেন । অন্যদের 
মত এদর মাহলারাও পাছড়া ও রিয়া ব্যবহার করেন। লাল এবং 
কালো রং বিশেষ প্রির । এরাও অলংকার 'প্রয় । 

ধর্মের ক্ষেত্রে লৌকিক দেবতা ছাড়াও বৈষ্ণব এবং শান্ত ধর্মেও অনেকেই 
িধ্বাপী | বৈধব ধমবিলম্বনকারীদের সাধুও বলে। এপবা শিব, দুগা 
চতুদ্দশদেবতার পূজা করেন । 

এরা খুব জাঁকজমকভাবে গাঁড়য়া পূজা করেন । প্রস্ঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে 
পারে গাঁড়য়া পূজা সম্পকে 'বিশেষভাবে জমাতিয়া ও দেববমা সমাজের মধ্যে 
1বতর্ক লক্ষ্য করা যায় । এই পূজা সাধারণতঃ দেববর্ম, জমাতিয়া, ত্রিপুরা, 
রয়াং, নোয়াতিয়া ও কলই সম্প্রদায়ের মধ্যে উদযাপিত হয়। বর্তমানে 
গাঁড়িয়া উপজাতিদের জাতীয় উৎসব । গ্াঁড়য়া নত্য শুধু পূজা অনুষ্ঠানে 
নয়__ন্রিপূরার তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন আঁধকার কর্তৃক বাভন্ন স্থানে বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় । 

জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ ১লা বৈশাখ থেকে ৭ই বৈশাখ পথস্ত 
এই উৎসব অনুজ্তিত হয় । আসল গাঁড়য়া মূর্ত্ঠট স্বর্ণের এবং এর অধিকারী 
হলেন জমাতিয়া সম্প্রদায় । এই দেবতার অন্য নাম জিভ মতাই বা জিভ 
দেবতা । এই সম্প্রদায়ে প্রাত এক বাঘুই বৎসর অন্তর এক এলাকা থেকে 
অন্য এলাকায় গাঁড়য়া স্থানান্তরিত হয় । ১লা বৈশাখ গড়িয়া আনয়ন করা 
হয়। সে্ইদ্দিন থেকে জমাতিয়া সমাজে আনন্দের বাণ নামে । বলা, বাতাসা 
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ইত্যাদি উপকরণের সঙ্গে পাঠা বাঁলও দেয়া হয় । গাঁড়য়ার পূজারী খেরফাঙ, 
নামে পরিচিত ॥ 'গাঁড়য়ার সহকারীদের সুইলা বলে। জমাতিয়াদের প্রচলিত 
অভিমত গাঁড়য়া অতাঁতে নাগাদের ছিল। জমাতিয়ারা নাগাদের পরাজিত 
করে এই দেবতা নিয়ে আসেন এবং পূজারীকেও নিয়ে আসেন । 
দেববম্ম সমাজে মূল বা আসল যে গাঁড়য়া তা" নেই। কিন্তু খুব আনন্দ 
উৎসাহের মধ্যেই গাঁড়ম়া পুজা অন:ষ্ঠত হয়। গাঁড়য়া সমাজে “সেনা' এবং 
গ্াঁড়য়া' বৈশাখের ৭ তারিখে একই 'দনে অন:ঃষ্ঞত হয় । 
গাঁড়য়া সম্পর্কে দেববমা সম্প্রদায়ের মত হলো- যুদ্ধে যাওয়ার আগে 
সৈন্যরা গাঁড়য়া দেবতার পৃজা করে সমতলে যুদ্ধ করতে 'গিয়োছিল এবং বহু 
সময় আতিবাহিত হলেও যুদ্ধে জয়ী হয় । যহদ্ধশেষে তারা গাঁড়িয়ার সামনে 
উধসব করোছিল বলেই বৈশাখ মাসের ৭ তাঁরখকে আঁবদ্মরণায় করে রাখার 
উদ্দেশ্যেই শ৷সকরা গাঁড়য়া দেবতার সামনে প্রতি বৎসর সেনা উৎসবের ব্যবস্থা 
করোছিলেন । এন থেকেই ন্রিপুরাব্দ নববর্ধ গণনা হয়ে থাকে । গাঁড়য়া 
বা সেনার" দিন গাঁড়য়া মাগনে বড় এবং ছোট ছেলেদের দল যার যার পাড়াতে 
ঢোল নিয়ে বের হয় এবং প্রত্যেক পাঁরবারের উঠানে নৃত্য করে। এই সময় 
যে সব কথাবাতাঁ বা বোল ব্যবহার করে তা প্রায় সবই বাংলা । এই মাগন 
গ্াজন নৃত্যের মত । 
এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে অতীত ন্রিপুরাতে কগবরক একমান্ন 
ভাষা িংবা রাজভাষা হলেও বাংলা কিভাবে চালু হলো তা লক্ষণীয়। 
বর্তমানে ১৩৯৫ ন্িপুরাব্দ । সতরাং প্রায় ১৪শ বংসর আগের ঘটনা । 
প্রচলিত একটা বোল তুলে ধরা হলো-_ 
আইলামরে- আইলামরে 
আইলাম গাঁড়য়া- মুড়া অভাঙ্গিয়া 
আগুনপাঁন বাইর কর। 
ঘর গৃহস্ছি হজাগ কর। 
হাঁস পাইলে কাইট্রা খাও, 
মোরগ পাইলে গাঁড়য়ায় দেও । 
টাকা পাইলে জম জমাও । 
পুতি মাছ খেলাইয়া **। 
এই বলেই জল দেওয়া উঠানে বাজনার তালে তালে নাচ শুরু হয় । (গাঁড়য়া 
৯৭ 
ন্রিপুরা--৭ | 


দল কোন গৃহস্থ বাড়ীতে গেলে প্রথমেই উঠানে ভাল অংশে অল্প পাঁরমাণে 
জল ঢেলে দেওয়া হয় ) এবং এই বোলগ্াাল গাঁড়য়া মাগনের সময় ব্যবহার 
করা হয়। 
এই গাঁড়য়া মাগনের সময় উীল্লাখত বোলগালর সঙ্গে আর একটি লক্ষণীয় 
বন্ত হল “গাঁড়য়া আশীব্বাদ ।” কগবরকে বলে গাঁড়য়া বির । এই সময়েও 
বাংলা বোল ব্যবহার করে, যেমন £-- 
(১) গ্াঁড়য়ার লোক £ ও গাঁড়য়া সেংগারগ (ভক্ত )। 
ঘরেরলোক ঃ এ 
গঃলোক ৪ এইঘরোক? 
ঘলোক £ মামুং (হাতি ) 


গঃলোক ৫ কাহাম কুরুং দে তং আয়ুং। [তাদের ভাল 
রাখ, দীঘ'য়; হোক ] 
(২) গঃ লোক ৪ঃ ও গাঁড়য়া সেংগারগ । 
ঘঃলোক ৪ এ 
গঃলোক ৪ এই ঘরে কিঃ 
ঘঃলোক £ উম্নাথ:ই (বাঁশের গোটা ) 
গঃ লোক £ঃ হাপুং হাথাই মাই থাই। 
(৩) গঃলোক ৪ঃ ওগাঁড়য়া সেগারগ । 
ঘঃলোক £ঃ এ 
গঃলোক ৫ এইঘরোক? 
ঘঃলোক ৪ মুূইছেলে। 
গঃ লোক ৪ঃ হাময়া চাইয়া কটেসেলে। 
(৪) গঃলোক ৪ ওগাঁড়য়া সেংগারগ | 
ঘঃ লোক ঃ এ 


গঃলোক ৪ এই ঘরে কি? 
ঘঃ লোক ঃ মুসুই কসগ। 
গঃ লোক £ হাপনং ছাথায় মাইসগ ইত্যাদ । 
সম্ভবতঃ 'ত্রপুরী সেনারা সমতল করার সময় দীর্ঘাদন বাঙালী প্রভাবে 
িলেন- সেই প্রভাব ভাষার ক্ষেত্রেও পড়েছে ।?৯ 
[বিবাহের ক্ষেত্রেঠ উভয়পক্ষের সম্মাত থাকে । সাধারণতঃ পান্ন অপেক্ষা 
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'পান্রীর বর আঁধক। বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজ অনুমোদিত । বিধবা 'বিবাহ 
প্রলত আছে । 

মৃতের দেহ দাহ হয়। আঁস্থ কোন নদীতে বা গঙ্গায় বিসর্জন দেয়া হয়। 

জমাতিয়া সম্প্রদায় শান্তপ্রয়। নিজেদের মধ্যে কোন বিরোধ সৃষ্টি 
হালে “মুলক সদরি' বা মোড়ল মীমাংসা করে দেন। তাদের মধ্যে শিক্ষার 
প্রসার ঘটছে । 

চাকমা £ এদের এরাজোর সাবরূম, কৈলাসহর, ধর্মনগর, অমরপর প্রভৃতি 
মহকুমায় দেখা যায় । এদের সংখ্যা ২৮, ৬৬২ জন ( ১৯৭১ সালের জনগণনা )। 

বর্তমান পার্বত্য টট্টগ্রামে এরা সংখ্যাগারষ্ঞ । এদের বাসভূমি আরাকান । 
গার্বত্য চ্টগ্লাম থেকে এরা রিয়াংদের বিতাড়িত করে প্রাধান্য স্থাপন করে । 
১৮৬০ খীন্টাব্দে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রাতিত্তঠত হলে তাদের প্রভাব হাস 
পায়। এরা বািভল্ন গোম্ঠীতে বিভভ্ত, বৈমন--(১) মালমা (1২0911109 ) 
(২) তোজা (8018) (৩) বড়ুয়া (82158 ) (৪) কোড়া (8০৫9 ) (৫) 
ওয়াংসা ( /9৪8858 ) (৬) বুমা (8029, ) (৭) কু ( 0:01)58 ) 
(৮) কড়ুয়া ( 8:৪৫ ) প্রভৃতি । 

«“লেউইন সাহেবের মতে চাকমারা আরাকানের মুসলীম ও মগ সংস্রবজাত 
উপজাতি । আবার লোয়েফ্লার সাহেব মনে করেন, আরাকান ও পাবত্য চ্টগ্রামে 
বাসকারী শাক উপজাতির এক শাখা শাক উপভাষার বদলে বাংলা ভাষার 
প্রভাবে আধুনিক অণ্টে চাকমা নামে পরিচিত | এই শাক শব্দটিকেও কেউ কেউ 
আবার 'শেখ' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ বলে মনে করেন | মগরা মনে করেন চাকমারা 
আরাকানের মোগল সংন্রবজাত শাখা ।**চাকমা লোকসাহিত্য অনুসারে 

.চম্পকনগরের রাজা সাংবদ্ধার প্রত্র বিজয়গার ৯৯৪-৯৫ খীম্টাব্দে মগদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করে আরাকানের রোঙাং রাজ্য আঁধকার করেন । এই ভাবেই নাক 
আরাকান ও উত্তর ব্রন্গে চাকমা রাজ্য গড়ে উঠে । চাকমাদের চাঁটিগাঙও ছড়ার 

-পালাগানে িজয্লাীরর আরাকান অভিযানের বণ'না প্রসঙ্গে গাওয়া হয় 

“অপার পাঁণি সাগর বেই 
কুলাঁকনারা দেখা নেই, 
জাত পৃজাত্যে (বিজয় গার ) ঘাঁদল 
নোঙরা দেশত তে কুলেল ।” 
অর্থাৎ চাকমা রাজকুমার অনুচরগণসহ বিশাল সমুদ্র পাড়ি দিলেন। 
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তারপর রোডাং দেশের উপকূলে পেশছে ঘৃতাহাঁত প্রদানে জাতীয় পূজা 
করলেন ।”৮০ 

চাকমাদের সমাজব্যবস্থা সুনিয়ন্তিত। তাদের গোষ্ঠীর নামকরণে দলপাঁতি 
বাস্থানের নাম বা রাজনৈতিক ঘটনার সূত্র পাওয়া যায় । উদ্বাহরণ গহসাবে 
সৈল্যা ওডেয়া গোম্ীর নামকরণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । ডাইয়া 
ও সৈল্যা__দ;ই ভাই। ডাইয়া বড় 'কন্তু ব্াদ্ধমান নয়। অথচ সেডেয়া, 
পিপড়ার মত কট.কট্‌ কথা বলে। তাই তার নাম ডেয়া। ছোটভাই খুব 
তর্ক করতে পারে তাই তার নাম ছোয়াল্যা অথার্ তাঁক্ক। দুই ভায়ের 
নাম থেকে সৈল্যা ওডেয়া গোষ্ঠীর উৎপান্ত। মৌজা ভাগ করার সময় দুই 
ভাই দুই 'দকে যাওয়ার জন্য-_বড় ভাই কার্মে গোজা আর ছোট ভাই দালমা 
গোজা ভুন্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে গোজার নাম থেকে সম্প্রদায় 
এবং গোম্ঠীর নাম থেকে 'পিতৃকুলের পরিচয় পাওয়া যায় । গোজা বা সম্প্রদায়ের 
প্রধান দেওয়ান, দেওয়ানের পর খিজরা, তালুকদার, হেডম্যান, কারবারা 
প্রভূত উপাধি । 

পুরুষেরা সাধারণতঃ তাঁত বা মিলের কাপড় পরে, মাহলারা হাতে বোনা 
রঙীন পাছড়া ব্যবহার করে। চাকমা রমণীরা তাদের কাপড়ে নানা ধরনের 
আলাম (নকশা) তোলে । তাদের 'বাভন্ন পালাগানে এ সব আলামের 
বিবরণ পাওয়া যায় । রাউজের উপর তাঁরা বক্ষ আবরণাী বাঁধেন। মাথায় 
একটুকরা কাপড় থাকে । রূপার গয়না ব্যবহার করেন । চাকমা রমণীরা ফুলের 
ব্যবহার অধিক ভালবাসেন । 

চাকমাদের ভাষায় বাংলা, অসমীয়া, মাগধা ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। আধুনিক কালে অনেকেই চাকমাদের উপর শুধু বাঙলার প্রভাব 
নয়- বাঙালী হিসেবেই চিহিত করতে চান। কেউ কেউ বলেন ব্রহধদেশের 
শাক সম্প্রদায় ও চাকমাদের ভাষার অতাঁত উৎস এক । 

চাকমারা প্রধানতঃ জূম চাষা । অতাঁত ব্রিপুরায় তাদের আগমনের 
অন্যতম কারণও সম্ভবতঃ জুম চাষের জন্য নতুন জমির সন্ধান। তবে 
বর্তমানে তাদের মধ্যে হালচাফীর সংখ্যাই আঁধক । এছাড়া অনেকেই শিক্ষা 
অর্জন করে চাকুরী করেন। 

তাঁদের সমাজে নিজের গোম্ঠীর মধ্যে বিবাহ হয় না। বর্তমানে বাল্যবিবাহ 
অচল । বিয়েতে সামাঁজক মতে কোন মন্ত্র পড়া হয়না । বৌদ্ধ ভক্ষঃরা. 


১০০ 


বৌদ্ধ ধর্মমতে “ববাহ-মন্ নামে মন্ত্র পড়ান । বিয়ের তিন থেকে পাঁচ 'দিন 
পরে কন্যার বাপের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবসহ বর-কনে বেড়াতে যায় । এই প্রথাকে 
ব্যাসুত' বলে। এ সময়ে ক্যার আত্মীয় স্বজনকে এক এক বোতল করে মদ 
দিতে হয় । তারাও টাকা ও বখাঁশষ দেন । বরকন্যা এক, তিন বা পাঁচ রাত 
কাঁটয়ে বাঁড় ফেরেন । 

সামাজিক 'বিয়ে ছাড়া এদের সমাজে "পলায়ন 'বিবাহ' বা 'যুবক-যবতার 
মনোমলন' বিয়ে প্রচলিত আছে । তবে পিতা মাতার আপান্ততে এই 'বিয়ে 
অবৈধ হতে পারে, আবার 'তিনবার পলায়ন করলে তা বৈধ হয়। তাঁদের 
সমাজে একই গোত্রে বা গোজায় বিয়ে নাঁষদ্ধ। 

এদের মধো গঙ্গা পূজা, চৌদ্দ দেবতা পূজা প্রভৃতির প্রচ্লন আছে। 
এছাড়া জ:মকেন্দ্রিক নানা পূজা ও মন্দের প্রচলন আছে। তাদের নানা 
ধরশাস্তের মধ সাম্টপথথম বা লক্ষমীপালা চাকমাদের অন্যতম । সারারাত 
ধরে এই পালাগান হয় । পরে সকালে উঠানে লক্ষ্মী, কালিয়া আর খিআন্রা__ 
এই 'িতন দেবদেবীর বাঁশের প্রতীক তৈরী করে লক্ষমীকে মাঝখানে, ডানাঁদকে 
কালিয়া ও বাঁদিকে 'িবআন্রার উদ্দেশে ভোগ ও বাল উৎসর্গ করে গৃহস্বামী 
সবাইকে ভোজ দেন । লক্ষণীদেব সম্পদের দেবী হিসেবেই পাঁরচিতা । কিন্তু 
ন্রপূরচন্দ্র সেনের মতে “মহাযান মতের দান পারমিতার ধ্যানধ্যারণার প্রতীক 
হইতে তাহাদের লক্ষরীমায়ের ধারণার স্টান্ট হইয়াছে । বাঙালী হিন্দঃদের 
লক্ষমীপূজার সঙ্গে ইহার কোন মিল নাই ।” তাঁদের লক্ষীর বাহন শূকর । 
লক্ষমীপালার কাহনী অনুযায়ী আদিতে কিছুই ছিল না। ও"কার ধ্বনির 
মধো নিতঞ্জনের বা গোজেনের জন্ম হয় । নিরঞ্জনের ঘাম থেকে সমুদ্রের উৎপত্তি 
হয় । সমুদ্রে বসে নিরঞ্জন নাভির রেশ থেকে পাঁথবী স্য্ত করেন। 
ানারজজনের ছারা থেকে জন্মায় কেগইরা । কেগইয়া প্রথমে নপুংসক ছিল । 
[নিরঞ্জন তাকে স্ব্রীলোকে রূপাস্তীরত করেন । তার শরীরের রন্ত দিয়ে চন্দ্র 
সূর্যও তারকামালার সৃষ্টি হয়। তার ভান হাতের রেদ থেকে প্রহ্গা, বাঁ 
হাতের ক্লেদ থেকে বিষ্ণু ও মুখের রে থেকে শিবের জন্ম হয় । শিব কেগইয়াকে 
1বয়ে করেন । কেগইয়ার একশ দশবার জন্ম হয় । শেষবারের নাম দরগা । 

এরপর িরঞ্জনৈর নিদেশে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সাগর মন্হন করলেন । এই 
'মন্ছনের ফলে যা পাওয়া গেল সেগুলো তিন শ্রেণীতে বিভন্ত করা হয়, যথা 
অংকুর, শাবক ও 'ডম্ব । তারপর নিরঞ্জন সাতজোড়া মানুষ তৈরী করেন । 
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জাঁবনযাপন করতে হলে কি করণীয়- লক্ষমীদেবশর মুখে এই পালাগানে 
বলা হয়েছে। এই পালার মধ্যে গৃহস্থালী ও কৃষিকাজ এবং চাকমা জীবনের 
অনেক তথ্য পাওয়া যায় । 

তার্দের মহাবিশু বা বিজু উৎসব খুব উল্লেখযোগ্য । জাকজমকের সঙ্গে 
এই অনুষ্ঠান পালিত হয় । 

গৃহস্ছের মঙ্গল কামনায় 'বুর পারা" পূজা করা হয়। এছাড়া ধর্মকাম 
নামে যন্্রপূজা, অয়্যা পূজা, লংতরা পূজা, একরাত্যা নামে শিব পূজা করা 
হয়। সাধারণতঃ এই সব পূজায় শুকর, মদ্র বা মোরগ ইত্যাঁদ প্রয়োজন হয়। 
অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবই তাঁদের উপর আধক। 

মৃতদেহকে দাহ করা হয়। পাঁরাস্থিতি অনুযায়ী ২৩ দিন পরও সৎকার 
করা হয়। সৎংকারের পরের দিন মৃতের আঁচ্ছি সংগ্রহ করে একটি নতুন পাতিলে 
নতুন কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করে নদীর জলে বসর্জন দেয়া হয় । 

তাঁদের যাদীব*বাস খুব উল্লেখযোগ্য । তবে বৌদ্ধ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের 
প্রভাবে তাঁদের ৪1215190 বা জড়বাদ, যাদাবশ্বাস বা মল্ন ইত্যাদ রূপান্তর 
ঘটছে । 

উপজাতি জীবনে তাঁদের জীবনকে কেন্দ্র করে নানা কিংবদন্তী, গান ও কথা 
প্রচলিত আছে । লোকসংগীতের মধ্যে বারমাস্যা খুব উল্লেখযোগা এবং বিরল 
দেখা যায়। চাকমা সমাজে বিভিন্ন পালা গানে এই বারমাস্যার ব্যবহার 
উল্লেখের দাবী রাখে । এখানে মেয়াবী বারমাস্যার উল্লেখ করা হলো £-_ 


মেয়াবী বারমাস্যা 


প্রথম বৈশাখ মাস দেবায় গল্য কালা, 

আমারে ছাড়ি মেয়া কারে দেখ ভালা । 

তুমি ছাড়িলে মেয়া আম না ছাড়িব, 

রানি কালে নিদ্রা গেলে স্বপনে দোঁখব । 

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে মেয়া গাছে পাকে আম, 

মন কয় গলায় কলস বাঁধি জলে দিতাম ঝাম ৷ 
বম্প দিয়া তেজেদুং বন্ধহঠীন জীবন, 

তোমা বিনা মেয়া অন্ধকার এই 'তিন ভুবন । 
আষাঢ় মাসেতে মেয়া ঝর হইল ভারি 
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এমন সংন্দর 'দিনে তুমি মোরে কেন গেলা ছাড় । 
1ক ব্যাধিতে ধয্যে মোরে কি দিলে পরায়, 
এখন শিমেই তুলার মত মন বাতাসে উড়ায় 
শ্রাবণ মাসেতে মেয়া ধানে হইল থর । 

1ক লাগ মোরে মেয়া করহ' নিঠুর । 

জোয়ারে ভরিয়া গঙ্গা- -পাঁড় গেল ভাটা । 
যৌবন ফুরাইয়া গেল তোমার নাই আর আশা । 
ভাদ্র মাসেতে মেয়া ধানে ধলা পাক। 

কোথায় গেলে পাব মেয়া তোর লাক ॥। 

মুই যাঁদ মেয়া তোর লাগত পেদং । 

বাহ; ধারয়া তোরে কোলে তুলি লং । 

উঁর খাদে ব্যঙ্গমা পক্ষী ব্যাধ হাতে পড়ে ॥ 
ললাটে লিখন ফল খণ্ডাইতে না পারে । 
আশ্বিন মাসেতে মেয়া বারষা অয়ে শেষ। 
যেদিকে যেয়ে সেয়া করিম উদ্দেশ । 

কালা কালা কাকলা বালা কালা মাথার কেশ । 
খঞ্জনের বুক কালা ঘরে নানান দেশ ॥। 

নানা দিকে কার আঁম ভ্রমণ ভুবন । 

মেয়ার দরশণে পুরাইতং মন । 

তুম ছাড় গেলে মেয়া কান্দিতে থাকিব । 
সম্যাসীর বেশ ধর উদ্দেশ করিব । 
কার্তক মাসেতে মেয়া ফিরে বার্গিপাল। 
তাহারে দেখিলে উঠে মনে মায়াজাল। 

কলা লাগে দুবদুবা, পাগেই খেম্‌ মুই ছাড়া । 
ভাঙ্গলে পীরতি মেলা, না লব জোড়া । 
অগ্রহায়ণ মাসেতে মেয়া সাবাল্যা চিলে 

চাঁজক চাজক করে । 

এইমতে দারুণ জবালায় শহরিয়া ধরে ॥ 
ধরফরিয়া উঠে পরাণ স্হির নাহি মন । 

মদন ঘটেল জালা নহে নিবারণ । 


১০৩ 


পুষ মাসেতে মেয়া শীতে কাঁপে বুক । 

তুমিও ছাড় গেলা মেয়া আমার মনে দক । 

পথ্যা জোয়ার সময় ময়ূর ধ্বনি করে । 

শুনলে তাহার শব্দ চোখর জল ঝরে । 

মাঘ মাসেতে মেয়া বনে গুজর বাঘ । 

তুম ছাড়ি গেলা মেয়া আর নাই পাইব লাগ । 

চাঁজপাঁদ ডাকে মোরে ভরমিয়া ভরমিয়া । 

শুনিলে তাহার শব্দ প্রাণ নেজায় হরিয়া । 

ফাল্গুন মাসেতে মেয়া বসন্ত উপাল। 

তাই দোঁখ উঠে জহাঁল বাড়ে মায়াজাল । 

উগ্রসেন সত 'রিপু বড় অয়ে নিঠুর । 

খেলা ছাড় তুমি মেয়া গেলা মধুপুর । 

চৈত্র মাসেতে মেয়া প্রাণ উঠে জ্বলি। 

অনেক দন প্রেম করললুম মোরে গেলা ছাড় ॥ 

এমন বয়সকালে মেয়া চিতে 'দিয়া কালি । 

যৌবন জোয়ারে তুমি কেন দিলে ডালি । 

সোনা দিব তোলা তোলা রূপা দিব মাপি। 

এমন স্মন্দর মেয়া তুমি মোরে কেন গেলা ছাড় । 

| বরাজমোহন দেওয়ান কর্তৃক সঙ্কলিত ] 
চাকমা সম্প্রদায়ের বিজ উৎসবও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাদের এই বিজ; 

উৎসব বক ভরা অকৃত্রিম ভালবাসার আলোড়িত জীবনের একটা .মেলা ॥ 
ফুটে উঠে আবাল বদ্ধাদের মনে অতাঁতের ফেলে আসা স্মাত । নাগেশ্বর 
ফুলের স্নিগ্ধ গন্ধে যুবক যুবতীদের মন আত্মহারা হয়ে উঠে। তাদের মনে 
তখন জেগে উঠে কোন এক অজানা মনোবাসনা । আকারে হীঙ্গতে প্রকাশ 
করে মনের গোপন কথা; চাকমা সমাজের ইতিহাসের রাধামন দম্পাঁতির কাহনীও 
তাদের জাগিয়ে তোলে । কোকিলের কুহ্‌ কুহু সুরের রূপালি পাতায় 
সোনালাঁ হরফে লেখা সেই বিজুর দিনগ্ীল । বিজু মানে প্রোমকাকে খোঁজা 
নয়। অর্থহীন প্রলাপ করে যাওয়া নয়। হাসি মুখের মধ্যে প্রাতটি বাড়ী 
বাড়ী গিয়ে অফুরন্ত ভালবাসায় অতিবাহিত 'দিনগলিকে বিদায় জানিয়ে দেয় । 
চাকমা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজু উৎসব বৎসরের শেষে চৈ মাসের শেষ দুদিন 


১০৪ 


এবং বৈশাখ মাসের প্রথম দিন । এই তিনাদন যথারুমে ফুলাবজু্‌, মূলাবজ;, 
গচ্যা-পচ্যা দিন বলা হয়। প্রথম দিন ফুলাবজ:, পাহাড় জঙ্গলে তরকারী 
ইত্যাদি সংগ্রহ করে । দ্বিতীয় দন মূলাঁবজু ভোরে ঘুম হতে উঠে ছেলে- 
মেরেরা গঙ্গাজলে স্নান করে বাড়ীতে এসে মূরগ, শুকর, ছাগল ও গরদর 
এীদনের জন্য বন্ধনমোচন করে । ৮ বংসর থেকে ১২ বধসরের ছেলেরা বাড়ী 
বাড়ী 'গিয়ে পশুদেরকে খাবার দেয় । যুবক-যুবতীরা বহ্ধদেরকে স্নান করিয়ে 
দেয় । উৎসবের দিনে সমস্ত বাড়ী পাঁরত্কার-পারচ্ছন্ন রাখতে হয় । কোন 
জিনিস চাইলে কৃপণতা করতে নেই, খাওয়ার জানস না থাকলে লাঁঙ্জত হতে 
হয়। বৃদ্ধরা সারাদিন উপবাস পালন করে । চাকমা ভাষায় উপবাস পালনকে 
একাদশী বলে । 
ততাঁয় দিন গছ্যা-পছ্যার নে মূরগ এবং শুকরের মাংস খেতে বন্ধুদেরকে 
নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সামাজিক প্রথায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নতুন বৎসরে 
প্রথম বিবাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ এঁ দিন তিনটি মুরগ কাটা হয়-_ 
যাকে বলে শুগলং। এই পূজা অনেকেই করে আবার অনেকেই করে না। 
তারপর গঙ্গাপূ্জা, তাকে বলা হয় বোরপারা"। এঁ সময় চরাতে (ক্ষুদ্র 
ম্রোতস্বিনী ) 'গিয়ে- গঙ্গায় প্রার্থনা করে, যেন বাড়ীর সকল লোক সারা বংসর 
সুস্থ থাকে । এই তিন দিন চাকমা সম্প্রদায়গণ বাড়ীতে খাবার থাকলে কোন 
কর্ম করে না-_এবং খাবার না থাকলে অন্য কোন চাকমার নিকট থেকে চেয়ে 
আনে । অথবা পাড়ার কাধবারী, দেওয়ান, তালুকদাররা গরীব চাকমাকে 
স্বেচ্ছায় 'দিয়ে দেয় 1৮১ 
এই উৎসবের দিনে ছেলেমেয়ে ষুবক-যুবতী 'মিলে গান বাজনা ও খেলাধূলা 
'করে । নীচে কয়েকটা গান দেয়া হলো-_ 
(১) [বঝু দিল্ুয়া লুঙোগাঁ 
উাঁড় উঁড় বেড়েবঙ__ 
যেই যেই যেই ডেই বোন লক নাক্সফুলন পারিয়ে । 
ও"**ফুল বিঝুদন ঝারত যেবং 
( হরিণ শিগের গরিবং ) 
ফুল তুলিবং আজুল আজ,ল নাক্সতুল তারুমত 
বিঝু দিনত রেং কারংব 
হে রায় মদে হেবং হেবং 


১০৫ 


এ ঘরত্তুন উ ঘরত 
উমরত্তুন এ ঘরত নাজ নাজ বেড়েবং ॥ 

[ বিঝ্‌ এসে গেছে । উড়ে উড়ে বেড়াবো । চল চল ভাইবোন, নাগেশবর 
ফুল পেড়ে আনি । ফুলাবব দিন জঙ্গলে যাবো হরিণ শিকারের জন্য । 
প্রকৃতির কোলে যেখানে কেবলমান্ নাগে*বর ফুলের গাছ আছে, সেই গ্রাছের 
ফল আঁচল ভরে ভরে তুলব, বিঝুদিনে আনন্দসূচক হাঁক দেবো । মদ মাংস 
খাবো, এক ঘর থেকে আর এক ঘরে নেচে নেচে বেড়াবো | 

(২) ও.* এচ্যে আমা 'বিঝৃদিন 

এচ্যে আমা বিঝু 

মলে মরদ বেগে মিলি 

1বঝু দিনত নাজিবং 
[নি পিধে মদ জগরা 
বেগে মিলি হেবংগে 
গাঝগুলো ছাবা বাদ 
[মলে হারা হবংগে ॥। 

[ আজ আমাদের 'বিঝুদিন। আজ আমাদের বিঝু ছেলেমেয়ে সবাই 
িলোৌমশে নাচব। বিনি পিঠে, মদ ও জগরা সবাই মিলে খাবো । গাছের 
নীচে সাথাঁদের নিয়ে মিলে খেলা খেলব | 1৮২ 


জনসংখ্যা ঃ র্রকাভীত্তক ও শহরাভান্তক ১৯৮১ 


ব্ক শহর 

অমরপুর ৮০,৮০৯ 

কাণ্চনপুর ৭৭,১৪৯ 

কুমারঘাট ১,১৪১৫৫১ অমরপুর ৭১১৫৩ 
খোয়াই 28,৫০0 আগরতলা ১৩২,১৮৬ 
ছামনু ৬৩,২৯৮ উদয়পুর ১৬,৩০৪ 
'জিরানিয়া ১১৪,১৩৫ কমলপুর ৩,৬৮৮ 
ডম্বুরনগর ২৫১৪৭২ কৈলাসহর ১২,১৩৮ 
তোঁলয়ামুড়া ১২৬,৬৯৬ খোয়াই ১০৭২২ 
পাঁনসাগর ১৩১,৬২৮ ধর্মনগর ২০,৮০৬. 


ব্রক 


বগাফা 
1বশালগড় 
মাতারবাড়ী 
মেলাঘর 
মোহনপঃর 
রাজনগর 
সাতচাঁদ 
সালেমা 


ধমায় বিভাগ 


হন্দু 
মুসলমান 
বৌদ্ধ 
খীন্টান 
[শখ 
অন্যান্য 
মোট 


মহকুমা 


অমরপনণ্র 
আগরতলা 
উদ্যনপুর 
কমলপুর 
কৈলাশহর 
খোয়াই 


শহর 
১৯৯১৬৭৮ [বলোনায়া ১২,০৫৪ 
২,৪৯১৪৩৬ সাবরহম ৩,৩৪৯ 
১৪৩,৬৬৯ 
১২৭,০৪৬ সোনামুড়া ৬,৩৮০ 
১৩৫,২০২ 
৭৯১,২০৪ 
৭৫,৯৭৮ 
১,১৭,২৯০ 
জনসংখ্যা $ ধ্র্সীভীত্তক 
১৯৭১ 
১৩,৯৩,৬৮৯ 
১,০৩,৯৬২ 
৪২,২৮৫ 
১৮,৭১৩ 
৩১৮ 
৩৭৬ 
১৬১৬৬,৩৪২ 
জনসংখ্যা ২ মহুকুমাভাত্তক 
১৯৮১ 
১,১৩,৪৩১ 
৬,৩০,৯৫৬৮ 
১,৬৯১৯৭৩ 
১,২০,৯৭৮ 
১,৯০১৭৮৭ 
২১১,৮৬৮ 
২,২৯,৪৮৩ 
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মহকুমা 


বিলোনীয়া ১৮২,৮৩৬ 
সাবরুম ৭৯,৩১৮ 
সোনামুড়া ১৩৩,৪২৬ 


হালাম ঃ এরা কাক জাতিরই একটি অংশ । কুঁকরা| দীর্ঘদন ত্রিপুরার 
মহারাজার অধীনতা স্বীকার করেন নি। কুঁকদের যে অংশ মহারাজার 
অধীনতা স্বীকার করেন তাঁরা হালাম নামে পরিচিত । ধর্মনগর, কৈলাসহর, 
অমরপুর প্রভাতি মহকুমায় তাঁরা বসবাস করেন । এরাজ্যে এদের সংখ্যা 
১৯০৭৬ জন । (১৯৭১ সালের জনগণনা ) এ'রা ১৫ দফা বা গ্রেণীতে বিভন্ত। 
যথা ঃ (১) কলই (২) কুল (৩) কার্বং (৪) কাইপেং &) কাইরেং (৬) চদ্বাই 
(৭) দব (৮) সকচেফ (৯) থাংচেপ (১০) নবীন (১১) বোণার (১২) মরচুম 
(১৩) মৃরাসিং (১৪) রাঙ্খল (১৫) রূপিনি (১৬) লংগাই (১৬) লংলুং। 

এ*দের মধ্যে রায় কাণ্চন গালীম নামীয় উপাধিধারা ব্যান্তগণ সমাজপতি । 
এছাড়া প্রত্যেক পাড়ায় একজন খান্দল নামে কার্থভার গ্রহণ করেন । এরা 
নিষ্ঠাবান আতাঁথবৎসল । আঁতাঁথর জনা নিজেদের ঘর ছেড়ে দিতেও পারেন । 

এ*রা প্রধানতঃ জুমচাষী । বর্তমানে সমতলেও চাষবাস করেন । টংঘরে 
বসবাস করেন । বর্তমানে অনেকেই শিক্ষিত এবং সমতলভূমিতে . নিয়ামত 
চাষবাস করার জন্য টংঘর ছেড়ে দিয়েছেন । 

মাহলারা রূপার অলংকার ব্যবহার করেন । এছাড়া কানের দলের ব্যবহার 
লক্ষণীয় । আচার আচরণের 'দিক থেকে তাঁরা 'ন্রপুর ক্ষত্রিয়দের নিকটবন্তাঁ | 
তাঁর শান্তসাধক হলেও কলই এবং রৃপিণী সম্প্রদায় বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। 
বর্তমানে তাঁদের ধর্ম জড়বাদ এবং হিন্দুধর্মের উভয়ের দ্বারা প্রভাবিত এবং 
খ্রীষ্টান ধর্মেরও প্রভাব পড়ছে । তাঁদের “বড় পুজা" খুব উল্লেখযোগ্য । তাঁদের 
মধ্যে বাল্য বিবাহ অবৈধ নয় ৷ বিয়ের পূর্বে পান্রকে ভাবী *বশুর বাড়ীতে 
1কছুকাল কাঁধকাজে সাহাধা করার প্রথা প্রচালত আছে । 'বিবাহ বিচ্ছেদ 
এবং বিধবা বিবাহ সমাজ স্বীকৃত । মৃতদেহ দাহ করা হয । মতের উদ্দেশ্যে 
খাদ্য, কাপড় এবং মদ দেয়ার রাত প্রচলিত আছে । 

তাদের মল্ার্দর সারমর্ম হলোঃ “রাজার মঙ্গল হোক, রাজ্যের মঙ্গল 
হোক, মানুষের মঙ্গল হোক 17 

হালাম সম্প্রদায়ের কোন কোন শাখা আবার 'বাভল্ন শাখায় ( উপশাখাও 
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বলা যেতে পারে ) 'বিভন্ত। যেমন হালামের অন্যতম গোষ্ঠী কলই সম্প্রদায় 
ণাঁট সম্প্রদায়ে বিভন্ত। এই সাতাঁট শাখা হল (১) ওয়াপ্রম (২) ওয়াকবুর 
(৩) রুজগুই (8) বুকাং (&) আবেল (৬) কুছ এবং (৭) চড়াই । 

হালাম নামকরণ নিয়ে জনশ্রুতি আছে ।, কেউ কেউ বলেন, ন্িপুরা 
রাজাকে কুঁকিদের আরুমণ থেকে রক্ষা করার জন্য কুকি সীমান্ত পাহারায় 
অনুগত কুকি ও অন্যান্য উপজাতিরা নিযুন্ত ছিল। এইসব উপজাতিদের 
হালাম বলা হয়। কগবরক ভাষায় হালাম শব্দ হাব ও লাম শব্দ দ্বারা 
গঠিত । হাব" শব্দের অর্থ প্রবেশ করা এবং লাম শব্দের অর্থ পথ । এইভাবে 
প্রবেশ পথের পাহারাদার বা নিযুক্ত ব্যান্তরা কালক্রমে হালাম নামে পাঁরাচিত হল ॥ 

আবার হালামদের অন্তভুক্ত ?বাভল্ন সম্প্রদায়ের সকলের মধ্যে ভাষাগত মল 
পাওয়া যার না। বরং অন্য উপজাতি গোম্ঠীর সঙ্গেই তার্দের আঁধক সাদৃশ্য 
দেখা যায় । প্রসঙ্গতঃ ডঃ সৃহাস চট্রোপাধ্যায়ের অভিমত £ “১৯৬১ সালের 
আদমসূমারী অনুসারে ত্রিপুরার সমগ্র জনসংখ্যার দুই-তৃতীর়াংখ বাঙ্গালী 
বাকী এক তৃতীয়াংশ আদিবাসী । আদিবাসীদের মধ তিপরা, 'রিয়াং 
নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রুপনী, কলই, উলহই, মুরাঁসং__এই আটটি আদিবাসী 
জনগোষ্ঠীর লোকেরা এক আভন্ন ভারা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত । এদের দ্বারা 
কথিত 'বাভন্ন ভাষাগ্ীলকে এরা সচরাচর কগবরক নামে অভিহিত করেন । 
কগবরক তিব্বত বর্ময় ভাষাগোষ্ঠার জোড়া শাখার অন্তর্গত ।” (পহা, 
চট্টোপাধ্যায় £ 'দৃত্রপ,রার কগবরক ভাষার বলাখতরূপে উত্তরণ ২__পৃঃ ১)। 

হালামদের মধ্যে বিভিল্ন পূজার প্রচলন আছে । এখানে নবাম বা 
মাইকাতাল চামানির উল্লেখ করা হলো । 

সাধারণতঃ জুম তোলার পর ভাদ্র আশ্্বন মাসে মাইকাতাল চামানি 
(নবান্ন) করা হয়। এ হলো নবান্ন খাওয়া । নদাঁতে ওয়াথপ (ওয়া "বাশি, 
থপ দেবতার বাসা বা বেদী ) তৈরী করে এই পূজা করা হয় এবং বাড়ীতে 
মাইলুংমা (লক্ষী ) পৃজা করা হয়। এই পূজা অচাই দ্বারা করা হয়। 
বর্তমান বৎসরে দু বার করা হয়। কারণ তাদের চাষ সমতল ভূমিতেও চলে । 
ফলে অগ্রহায়ণেও ফসল উঠার পর এই উৎসব করা হয়। 

মগ্গঃ$ এরা আরাকানবাসী । এককালে পার্বত্য চট্টগ্রাম যখন রিয়াং দেশ 
1ছল তখন মগগণ এই দেশ আরুমণ করেন এবং দখল করেন । পরবরতাঁ সময়ে 
জুমের স্াবধা গ্রহণের জন্য মগেরা ন্রিপুরায় চলে আসে । জনশ্র্দতি আছে 
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মগদের ক্ষমতা এত আঁধক ছিল যে, তারা একসময় শুধ্‌ পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়. 
নিপরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর বা রাঙ্গামাটও দখল করোছল । এরা 
সাবরুম, বিলনীয়া, কৈলাসহর এবং ধর্মনগর মহকুমায় বসবাস করেন । ন্রিপূরায় 
এদের সংখ্যা ১৩,২৭৭ জন ( ১৯৭১ গণনা ) তাদের ভাষা আরাকান ভাষার 
সঙ্গে বিশেষ সম্পকর্যনন্ত । 

মগ সম্প্রদায় টংঘরে বসবাস করে না। এদের মধো যুবক ও যুবতাঁদের 
আলাদা আলাদা ঘরে থাকার নিয়ম আছে। এই সমাজে সামাজিক বিয়ে 
প্রচলিত । জামাই-খাটান বা 'লাভ-মারেজ'ও প্রচলিত আছে। বিবাহবিচ্ছেদ 
এবং বিধবা বা পূুনার্ধবাহ সমাজ অনুমোদিত । 'ন্রপুরার অন্যান্য উপজাতি 
গোষ্তীগুলোর ন্যায় এদেরও জীবনচযয়ি নানা ধমাীঁয় অনুষ্ঠান ও আচার 
আচরণ লক্ষ্য করা যায়। 

অন্যদের মত এরাও গঙ্গাপুজা, চতুদ্শি পূজা প্রভাতি করে । কিন্তু তাদের 
প্রাচীন এীতিহ্যবাহী উল্লেখযোগ্য অনজ্ঠান হলো--ক্যাং পূজা? । এই 
অনুষ্ঠানে পার্ণমার 'বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় । মগ ভাষায় 'ক্যাং কথাটির 
অর্থ হচ্ছে মান্দর বা ধর্মশালা। মান্দিরে গিয়ে ধায় আচার ও অনুষ্ঠানের 
মধ্য দিয়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে তার এই নাম হয়েছে । তাদের 
শ্রেষ্ঠ ক্যাং পূজা উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আশ্বনী পূর্ণিমার দিনে । 
গিন্তু এই পূজার আনজ্ঠানিক সূচনা হয় মূলতঃ আষাটী পার্ণিমার 'দিন 
থেকেই । এই শুভাঁদনে ধমীয় প্রথা অনুযায়ী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ফল, ফুল 
প্রদীপ ইত্যাদি উপাচারের মাধামে শুদ্ধ চিত্তে বুদ্ধ পুজার আয়োজন করে 
থাকেন। সৌঁদন থেকে কঠোর নিয়মনিষ্তার মধ্য দয়ে পরবতাঁ চারমাস 
যাবৎ অথাথ আশ্টিবনী পার্ণমা পযন্ত প্রাতাদন মন্দিরে রাঘিযাপনের শুভ 
সংকল্প এ*রা গ্রহণ করেন। কাঁথত আছে-বুদ্ধের জীঁবতকালে স্বয়ং 
বুদ্ধের নিদেশে ভিক্ষুগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত হয়। তাদের ভাষায় 
এই সময়কালকে ওয়া" বলে অথ বষবাস। এই “ওয়া' বা বষবাসের 
দিনগুলিতে কোন কারণেই তারা মান্দরের বাইরে রান্রিষাপন করতে পারেন না। 
এই সময় তাঁরা বুদ্ধের পূজাচ্চনা, যোগ ও ধ্যান ইত্যাঁদ ধমীয় আচার 
আচরণ পালন করেন। তাছাড়া ভিক্ষগণ এই সময়কালের মধ্যে বিশ্বের 
প্রাতাট নরনারীর সুখ, শান্তি ও সম:দ্ধির জন্য নিয়ত প্রার্থনা করেন। যেদিন 
ওয়া বা বর্ধাবাসের আননম্তানক সূচনা হয় সৌঁদন মগ সম্প্রদায়ের সকল 
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লোকেরা নূতন পোষাক-পারচ্ছদ্দ পাঁরধান করে মাঁন্দরে সমবেত হয়ে ক্যাং 
পুজার আয়োজন করে থাকে তথাগত বুদ্ধের উদ্দেশ্যে । এই ক্যাং পূজাকে 
কেন্দ্র করে সৌঁদন সম্ধ্যায় মন্দিরে মান্দরে নাচ গান ও নাটক ইত্যাঁদ অন্নান্ঠত 
হয়। এই সব অনুষ্ঠানে মগ সম্প্রদায়ের সকল নরনারী ও আবালবদ্ধ 
বনিতারা অংশ গ্রহণের মাধামে উৎসব উপভোগ করে থাকেন। এই এওয়ার' 
দিনগুলোতে মগ গৃহস্থদেরও নানাবিধ ধমাঁয় আচার বা সামাজিক নিয়মকানুন 
নিজ্ভার সাথে প্রাতপালিত হয় । এইসব নিয়মকানুনগুলোর মধ্যে রয়েছে_- 
বষবাসের দিনগুলোতে কোন সামাজিক 'বিবাহ হতে পারবে না, কেউ কোন 
নতুন গৃহ তৈরাঁ করতে পারবে না, সকলের প্রীতি মধুর ব্যবহার করতে হবে 
ইত্যাদি । এই সময় প্রতিটি গৃহস্থকে পালাক্রমে বুদ্ধমন্দিরে গিয়ে বৌদ্ধ 
[ভিক্ষুদের ছয়াংংবা আহার নিবেদন.করা, “পেদেসা অথ।ৎ কল্পতর;" পূজা, 
প্রদীপ পূজা পণ্চশীল গ্রহণ ইতাদ ধময় কৃতাঁদ অবশ্যই পালন করতে 
হবে । প্রীতাঁদন সন্ধ্যায় ক্যাং বা মন্দিরের প্রাঙ্গণে আকাশ প্রদীপ" জ্বালিয়ে 
রাখতে হবে । তারপর চারমাস আঁতক্লান্ত হলে শরতের ভরা আনন্দের দিনে 
আশ্বনী পার্ণমায় ক্যাং পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় প্রকাত 
যেন উৎসবের সাজে সাঁঙ্জত হয়ে উঠে। উচু নীচু বন্ধুর বনানী 
নানা ফুলের বর্ণ গাঁরমায় জেগে উঠে । অবিরাম বর্ষণ শেষে রান্ত মেঘেরা 
পে'জা তুলার মতো নীল আকাশের বুকে ভাসতে থাকে । এই অপরূপ 
পাঁরবেশে ক্যাং পূজা" যেন নতুন জীবনের বাতা নিয়ে হাঁজর হয় 
পৃথিবীর বুকে । তাতে আন্দোলিত হয়ে উঠে প্রাতাঁট মগ যুবক য্ববতা, 
শোর দিশোরী ও বদ্ধ বদ্ধার মন। শরতের এই পাত্র পার্ণমার দিন 
উদ্বেল হয়ে উঠে উৎসবের আনন্দে । সৌঁদন ভোর না হতেই সবাই স্নান সেরে 
নতুন পোষাক পাঁরচ্ছদে সাঁজ্জত হয়ে ক্যাং পূজার জন্য তৈরা হতে থাকে । 
মেয়েরা পাঁরধান করে তাদের 'থামি' ( পাছরা ) 'রাংগ্রাই' জাতীয় পোষাক 
এবং ক্যাথাং 'রুইপ্রাসি' ইত্যাঁদ অলংকার | ছেলেরা পাধান করে ধুতি, 
লুক ও 'বাভন্ন রঙ-বেরঙের পোষাক । এরপর সবাই মিলে ক্যাং পূজাকে 
উপলক্ষা করে শোভাযান্নার আয়োজন করে । এই শোভাযাত্রায় সকলের হাতে 
হাতে থাকে ফল, ফুল ও 'বাভন্ন ধরনের উপাদেয় আহার্ধ্য বস্তু তথা পূজার 
অর্থ। এই সবই ভগবান বৃদ্ধের চরণতলে নিবেদন করা হয়। বণচট্যি এই 
শোভাযাত্রার প্রান্কালে ফুবক যুবতীদের দ্বারা সম্মিলিত ভাবে পারবেশিত হয় 
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তাদের এীতহ্যবাহী বিখ্যাত 'ক্যাংনৃত্য ও গান। বাভন্ন বাদ্যযল্ের 
তালে তালে যূবক য্ববতাঁরা নেচে নেচে গেয়ে গেয়ে এগোতে থাকে 
মান্দরের দিকে । তাদের গানে প্রকাশ পায় জীবনযান্লার অনাবিল ছবি । 
তারা সমস্বরে গেয়ে চলে, আমরা কীষজীবী । পাখাীরা জেগে উঠার আগেই 
ভোর-সকালে আমরা নারী পুরুষ স্বাই কাজে যাই, মাঠে ধান বুনি, ফসল 
তুলি। আমরা গান গাই-_নাচে গানে জগংকে আনন্দময় করে তুলি ।' 

নৃত্যগীতে ফুবতাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, “প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে যখন 
বসুন্ধরা রূপে রঙে ভরে উঠে তখন আমরা যুবতারা সৌন্দর্যের সাধনায় মেতে 
উঠি । আমাদের মাথায় থাকে চিরুণী, খোপায় নানা রঙের বনফুল । আঙ্গে 
মাঁখ স্দরাঁভত প্রসাধন । আমরা তখন কোন এক সময় কলসাঁ নিয়ে পাহাড়ের 
খাপে খাপে বয়ে চলা ছোট্ট ম্রোতাস্বিনীর জল আনতে যাই। আর এমাঁন 
সময়ে পথের বাঁকে টীলার উপর গাছের ছায়ায় বসে থাকা যুবকের সুমধুর 
বাশীর ধ্বনি আমরা শুনতে পাই। তাতে আমরা আত্মহারা হয়ে যাই।” 
এই সমস্ত গানের মধ্য 'দয়ে তাদের পারস্পাঁরক প্রীতি, ভালবাসা ও জীবনের 
ছবি ভেসে উঠে। 

শোভাযান্রার সব দলগুলো মান্দিরে পেশছে গেলে ক্যাং পূজা শুরু হয়। 
তখন সমবেত ভাবে বুদ্ধের পাদমূলে যাবতাঁয় ফল, মূল ও অন্যান্য অর্থসমূহ 
নিবেদন করা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উচ্চারণ করেন বুদ্ধের পাবি মল্ম। 
দুপ্রের পূর্বেই পূজা শেষ হয়ে যায়। সন্ধ্যায় এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় 
নাট্যানুষ্ঠান। 'বাভল্ল নাটকগুলোর মধ ওয়ে সান্দ্রা” ওইপদুরা?, ভিদ্র' 
এবং 'মন' বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তারপর দীর্ঘদনের প্রাতিক্ষিত ক্যাং পূজার 
অনুষ্ঠানের সমাপ্ত ঘটে । [মানিক দেব ঃ মগ সন্প্রদায়ের এরীতহ্যবাহী ক্যাং 
পুজা উৎসব অনুসরণে ] 

মগ সমাজে নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা আছে । তাদের প্রধানকে চৌধুরী বা 
তহশাঁলদার বলা হয় । সাধারণতঃ সম্পদ ও সামাজিক ময্দী অনুসারে এদের 
নিবচিন হয় । সামাজিক ক্রিয্নাকর্মে তারাই প্রধান ।মৃতদেহকে দাহ করা হয়। 

নোয়্াতিয়া $ নোয়াতিয়াকে কেউ কেউ বলেন নতুন ন্রিপুরা । আবার 
কারো মতে তাঁরা অপেক্ষাকৃত পরে এ রাজ্যে এসেছেন-_তাই নোয়াতয়া । 
“০9095 216 2101) ০ 00611098020. 72709092170 0025 216 
5801000520. 20120. 71001110011 2170. 7817809, 210 10162060001 
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00০ 0061) 5850 591519020. 00010177600 0950:58007 0136 
13096995 816 01510602760 6162] 01055 0৫ (1) 16০০৪ (2) 10015171175 
(3) & ০0101)£ (4) (3911910 (5) 00109110105 (9) 0016191 (2) 1.21001£ 
(8) 12911091. (9) £৪০01018 (10) 7279150 (11) 70081210 ০8 
00252 01015 91 012109 2০ 1191175 10700171027, (0086 10965 01 
ঘা ঃ0079.) এই রাজ্যে ১০২৯৭ জন নোয়াতিয়া সম্প্রদায়ের উপজাতি 
বসবাস করে (১৯৭১ গণনা) ন্রিপুরার প্রায় সব মহকুমায় এরা ছড়িয়ে আছেন । 

এরা দলবদ্ধভাবে বসবাস করেন । এদের দৈর্ঘ্য একটু খাটো এবং গায়ের 
রং ও তত পাঁরজ্কার নর । তাঁরা খুব সং ও সরল জীবন যাপন করেন । 
তাদের পুরানো জুম ঢাব প্রথা এখন আর একমান্র অবলম্বন নয়, সমতল 
ভুঁমিতেও চাববাস করে এবং অনেকেই সরকারাঁ চাকুরী করে ) টংঘরেই তারা 
বসবাস করেন । মাহলারা স্বহস্তে বাঁশের তাঁতে নিজেদের পাছড়া, 'রিছা প্রভৃতি 
প্রস্তুত করেন ৷ স্বী-পুরুষ উভয়ে বাঁশের সুন্দর সুন্দর 'নত্য প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী প্রস্তুত করেন। তাদের প্রধানকে “দলপাঁতি' বলা হয়। তিনিই 
সমাজের সমন্ত অন্যায় ও অপরাধের বিচার করেন । 

তাদের সমাজে সাধারণতঃ মেয়েদের ক্ষেত্রে ১৪ বৎসর এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে 
১৮ বৎসরের পূর্বে 'বিয়ে হয় না। সাধারণতঃ ঘনিষ্ভ আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে 
নিষেধ । পর্ণীববাহ, বিধবা বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজ অনুমোদিত । 
সাধারণতঃ ঘটকের মারফৎ এই 'বয়ে হয় । বিয়ের ক্ষেত্রে জামাই খাটার' প্রথা 
প্রচলিত আছে । বিয়ের পর খুব আনন্দ উৎসাহ হয় এবং কমপক্ষে দুই দিন 
মদপান এবং ভোজন চলে । 

কুকি £ কুঁকরা ন্রিপুরায় অন্যদের তুলনায় অনেকটা পশ্চাদপদ | ্লিপ7রায় 
বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৭৮২৫ জন। কারো কারো মতে তারা ন্রিপুরার 
প্রাচীন আঁধবাসীঁ। কেহ কেহ বলেন কুঁকরা জ:ম কৃঁষক্ষেত্রের আকষণে লুসাই 
ও মিজো পাহাড় থেকে ত্রিপুরায় আসেন। ডঃ সুনীতি কুমার চট্রোপাধ্যার 
বলেন, *71০ 0910. 0101) 01569 01592106210. 10010010206 10121801 01 
৪০০0101 0৫ 01)2 4958100 11700-1%1 01075010105. 10065 1095০ 11190061 
10 130071777. 2170 200681 00 109৬6 5200160 11) 2, 19111 2100:1616 010025 
10. 7191)1701 2100 ]5091091 101115, 85 ৬61] 29 1 0106 01010095076 10111 
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€0 00100 5509, 10216 0065 01100 212 13700112176 5200012 
06 110০ 7020716. [10656 11)00-1]01)8010105 816 10901) 10 02 
45850100652 2100 70610691625 85 101515 2170 0০ 00০ 800110656 25 01010 
800. 10010101001) 125 726] 2009.20 55 2. 50120190511 2 2170 11701009152 
18716 0] 0130100 (7011:819, 18199. 10:10) ৬00], সো ০2 789৪ 
[১ 13). কিন্তু কুকিরা তাদের কুক নামে পরিচয় দেয় না। যে সব নামে তারা 
পরিচয় দেয়, সেগুলি তাদের রাজা বা সদরের নাম থেকে । ন্রিপূরাী ভাবায় 
কুঁকদের বলা হয় “ছকাম' আর কুকিদের ভাষায় কুঁকর প্রাতশব্দ হলো হায়েম। 
তারা ডার্লং নামেও পরিচিত। 

তারা ১৫ট দফা বা শাখায় 'বিভন্ত ছিল । যেমন__-(১) পাইতু, (২) বেলাঠুট 
(৩) খাংলুমা, (৪) লাইফ, (৫) বংখই, () মিজেল, (৭) নামতে (৮) 
ছালা, (৯) ফুন, (১০) কুনতেই, (১১) লেনতেই, (১২) জংতেই, (১৩) বাংচন 
(১৪) বলতে, (১৫) খরেং। ১৯৫৩ সালে সরকার কুঁকিদের সতেরটি দফার 
স্বীকীতি দিয়েছেন । সরকারের আদেশটি নিয়রূপ £ 

€[1)০ 00185016501010 9০139000190 111110295 (02160509095 ) ০0:90]. 
195] 10952102218 21200210050 1৮ 010০ ১০১০৭৪1০৭ 095095 210 9০19০- 
010120 ']111029 11505 (10001009010 ) 010০, 956১ 20001011075 
€০ 5/10101) 010০ 21080212010 0: 50172070150 09525 2170 ১০1)০০০1০৫ 
[11969 1095 10222 ০0170006650. 1] 190] 0210903 11) "111009. 1106 
1951] 1190 01 90176110 "[01025 095 0921 10001609005 11001003101), 0: 
5221766215 ১৮৮11095 ৫ 1891” সতেরটি দফা নিম্নরপ (১) বলতে 
(8816 ) (২) বেলাল হুট (96181 108০) (৩) ছাল্যা (010009152, ) 
(8) ফন ( চাও) .&) হাজানগু € চ8818180 ) (৬) জংতেই (0812851 ) 
(৭) খরেং / চ]আাহোতত 01৮) ক্ষেপং (000600126 ) ৯) কুনতেই রে) 
(১০) লাইফং (1911816 ) (১১) লেনতেই ([-00065$) (১২) 'মিজেল 
(11561 ) 1১৩) নামতে € 80005 ) (১৪) পাইতু (08165) (১৫) রাংচা 
(08076008,) (১৬) রাংখোলে (8%000012) (১৭) থাংলুয়া 
(01791951552, )। 

তাদের সাম।জক গঠনে শৃঙ্খলা প“রলাক্ষিত হয় । তাদের মধ্যে ব্যভিচারও 
কম। তাদের প্রধান ব্যন্তিকে রাজা বা সদরি বলে। তাদের সদরিকে 'লাল?ও 
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বলা হয়। উত্তরাধকারী সংন্রেই তারা এই উপাঁধ লাভ করে। সাধারণত 
তারা বহ? পাঁরবার একন্র হয়ে গভনর বনে একটি পাহাড়ের সানৃদেশে বাস 
করে। বাসস্থান গুলোকে পাড়া বা পুঞ্জ বলা হয়। তাদের ঘর বাসের মণ 
দ্বারা 'দ্বতল করা হয় । ঘরের উপরের হাউনি ছন দিয়ে দেয়া হয়। মণ্চের 
উপর কুকিরা বান কনে 'এবং নীচে পশুপাখীরা থাকে | বহুশয্যা বিশিষ্ট ঘরাটির 
একপাশে পায়খানা তৈরী করা হয়। অভ্যাগত ব্যান্তদের জন্য আলাদা ঘর 
থাকে । তারা তাদের ঘর মেরামত করে না-যখন ঘরাঁট বাসের অনুপযুক্ত হয় 
তখন সেটাকে ফেলে রেখে নতুন স্থানে নতুনভাবে তৈরী করে। এটা তাদের 
যাযাবরত্বের একটি নিদর্শন । উল্লেখযোগ্য-অন্যানা সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই 
বৈশিন্টা কিছ কিছ দেখা যায় । গবেষকদের মতে তাদের ভাষা কগবরক 
ভাষা হতে উন্নত । বহু পূর্বে এরা 'তিপ্রাদের থেকে আলাদা ভাষা ব্যবহার 
করতো বলে কু!ক নামে আঁভাহত হয় । 

কাব তাদের রা ধারণের প্রধান উপার । জুমচাষের জন্য প্রথম থেকে 
শের পান্তি তালা প্লিগ্াং ও 'ভ্রপুরীদের মত কতকগুলি সংস্কার পালন করে । 
প্রথমে জমিয়ারা পাহাড়ের ঢাল: স্থানে জম চাষের জন্য স্থান নর্বাচন করে। 
ওয়খা 'দয়ে স্থান নিবচিন করে যাতে কেহ দখল করতে না পারে । জুম রোপনের 
পূর্বে তাদের বষ্টর উপর 'নিভভর করতে হয়। বৃম্টির পর মাটি নরম হলে 
খুরপার (টান্কল ও বলে ) মত যন্বের সাহায্যে কাপাস, ধান, "মাস্ট কুমড়ো, 
আল, জোয়।র, চালক্ুষড়া, ভুট্টা ইত্যাঁদদ বীজ একত্র বপন করে। জম ক্ষেতে 
স্্ীপুরুব একব্র হয়ে কাজ করে । জুমচাষে অনেক 'নয়ম কানুন তারা পালন 
করে। শুনা যায়, জমে কাজ রুরার সময় য্বকষুবতীদের মধ্যে বিবাহের 
সালাপ আলোচনার সূত্রপাত হয়। পূর্বে জমচাষের জনা ঘরচন্তি খাজনা 
দেওরার ব্রেওয়াজ ছিল । আজকাল তা” আর নেই । 

কুঁকরা ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসী । তারা ভগবান মানে । এরা ভগবান? 
পা?থয়েন প্‌ বলে । শিব পৃজ। এদের বড় পুজা । বাঙ্গালীদের সঙ্গে এ" 
পূজ।র কোন মিল নেই । এই পৃজায় গবর বালান অবশ্য করণীয় । জুম- 
কার্ষের পৃথ্বে এ পূজা 1দতে হয়। 

তাদের বিবাহ অনুষ্ঠান অনেকটা 'রয়াং উপজাতিদের মত। বালা বিবাহ 
প্রায় নেই । এদের মধ্যে পণপ্রথা প্রচালত আছে--কিন্তু বাড়াবাড়ি নেই। 
পান্রপান্রীর সম্মাত হলেই সাধারণতঃ আঁভভাবকেরা সম্মতি দের । বহ্নাববাহ 
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সমাজসম্মত ৷ বিবাহে কোনরপ ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান হয় না-_সকলকে ভোজ: 
ও মদ্যপান বিয়ের বিশেষ অঙ্গ । ববাহ বিচ্ছেদ সমাজসম্মত কিন্তু ব্যভিচারের 
জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে । 


সাধারণতঃ মৃতদেহ নদীর তীরে সমাধিস্থ করে । পরে মদ, ভাত ও মাংস 
ডালি দেয় । এসকল সমাধিতে কিছ সংখ্যক পশুপক্ষর মস্তক প্রধান করতে 
হয়। কুকিদের রাজা বা সদরের মৃত্যু হলে তার মৃতদেহ নব্বইীদন পযস্ত 
কাঠের বাক্সের চতুর্দকে অগ্মি প্রজ্লিত করে রেখে দেওয়া হয়। তাদের 
রাজার আত্মার সদ্গীতর ও শান্তির জন্য প্রতিদিন প্রচুর পাঁরমাণে অন্ন, মাংস ও 
মদ বাক্সের সম্মুখে রেখে দেওয়া হয়। তারপর নানান প্রকার নত্য করে 
ভগবানের 'নিকট প্রার্থনা করে। তারপর সকলে মিলে এগুলি পান ও. 
ভোজন করে। 


তারা স্তী পুরুষ সকলেই প্রায় অর্ধ উলঙ্গ থাকে । স্নানকালে অনেকেই 
উলঙ্গ হয়ে স্নান করে । স্তীলোকেরা সাজসজ্জা করতে ভালবাসে । নানা 
বর্ণের স্ফটিক 'নার্মত অলংকার পাঁরধান করে । স্ত্রী ও পুরুষেরা দীর্ঘ চুল 
রাখে । স্পীলোকের কর্ণলাতিকার 'ছিদু যত বেশী বড় হয় ততই তাদের মধ্যে 
সৌন্দর্যের উৎকর্ষ । 


যে সব খাদ্য খেলে মৃত্যু বা রোগ হয় না সে সব ছাড়া সমস্ত খাদ্যই তারা 
গ্রহণ করে। অর্দ্ধদগ্ধ ও শৃঙ্ক মাংস ও মাছ তাদের বিশেষ প্রিয় খাদা । 
তারা গো মাংস খায় না। সম্ভবত এটাই তাদের হিন্দঃত্বের লক্ষণ । কুকিরা 
আঁতারন্ত মদ্যপায়া, যাকে তারা জু (২য় )বলে। তারা হিংঘ্র স্বভাবাপন্ন, 
পারশ্রমী ও সাহসাঁ। এরা শিকারে পারদশী। তারা রাজাদের পক্ষে ও 
[বিপক্ষে বহ্‌ যুদ্ধ করেছে । (ডঃ এস. বি. ল্বাহার 'কুকি' প্রবন্ধ অন-সরণে ) 


গারো ৪ গারোরা গারো পাহাড়ের মধিবাসী হিসাবেই .পরিচিত। তবু 
তাদের বাসস্থান সম্পর্কে 'বাভল্ন মতবাদ লক্ষা করা যায়। এক সময় তারা 
ব্রহ্ঘপুত্র নদ্বীর তাঁর ধরে আসামের বিস্তীর্ণ অণ্ুলে ছাড়িয়ে পড়োছিল। এই 
রাজ্যে তারা সদর কমল্পুর, কৈলাসহর, উদ্রয়পন্র এবং অমরপুরে বসবাস করে । 
এদের সংখ্যা ৫৫৫৯ জন । (১৯৭১ লোকগণনা ) তাদের বাহ পদ্ধাতিও 
প্রায় অন্যান্য উপজাতিদের মত ॥ 'বিবাহ বিচ্ছেদ সমাজ অনুমোদিত । 
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তারা সাধারণতঃ ভাত আহার করে ॥ নারী পুরুষ সকলেই পাঁরশ্রমী । 
খীষ্টান ধর্মে তাদের প্রবল অনুরাগ ॥ থীন্টানরা খীম্টান ধর্মে বিশবাসী, 
শহন্দুরা হিন্দুধমের আচরণ অনুযায়ী চলে। তবু লৌকিক সংস্কার বা 
আচরণকেও অস্বীকার করে না। জনম প্রধান কীঁষ ব্যবস্থায় তারা ওয়াংলা 
পূজা করে-_ফসলদেবতা বা শষ্যদেবীর উদ্দেশ্যে । “এই পৃজাকালে অসংতাতা 
নামে কোন এক অদ্য শীল্তর কল্পনা করা হয় এবং তিনিই ফসল বৃদ্ধির 
সহায়ক । এমনাঁক পোকামাকড় এবং নানারপ বিপদ থেকে ফসল রক্ষা করার 
[তানই নায়ক। ওয়াংলা পুজার দিন ধার্য করে গ্রামের কোন স্থানে বেদী 
নির্ণয় করা হয় । প্রথমতঃ বাঁশ দিয়ে একটি ঘোড়া তৈরণ করে বেদীতে স্থাপন 
করতে হবে । অতঃপর পাঁগা বানর কিংবা ইপ্দুর থেকে যে কোন একাঁট 
প্রাণীর গলায় দাঁড় বেধে তারা গ্রামশুদ্ধ ঘোরায় । পরিশেষে দা 'দিয়ে এক 
কোপে সেই প্রাণীটিকে হত্যা করে উপরে বার্ণত ঘোড়ার পাশে বাঁশ বিদ্ধ করে 
রাখে । তাদের ধারণা এতে অপদেবতা ভয় পেয়ে যাবে এবং ফসল বিনষ্ট 
করতে সাহস পাবে না ।৮৮৩ 

“আতিবাান্ট থামানোর জন্যও গারো সামাজে এক ধরণের ব্লত পালন করে, 
এবং এটাকে বলা হয় “সালাক সংয়লা* ব্রত। সালাক সু আ ব্রতে.""মাঁটির 
কাত্রম পাহাড়ের চারপাশে গ্রামাবাপী হাতে আগ্মীপণ্ড নিয়ে নৃত্য করে। 
তাদের বিশ্বাস এতে বহম্ট থেমে যাবে এবং খুব কড়া রোদ উঠবে । সালাক 
সু আ ব্রতের বাংলা নাম “সূর্য পোড়ানো" ব্রত 1৮৮৪ আবার বষ্টি আবাহন 
জানয়ে ওরাচিল 'ক্রিতা ও সালগন্রুক্না ব্রত পালন করা হয়। গারোদের 
অনা নাম মান্দাই। সম্ভবতঃ এই রাজ্যের রাজধানী আগরতলার সন্নিকটে 
অবাচ্িত | মান্দাইর নাম তাদের নামানুসারে হয় । 

সাওতাল £ সাঁওতাল উপজাতিদের আদ নিবাস কোথায় এ নিয়ে 
এতহাঁসকগণ একমত নন । গবেবকদের অআভমত তারা ভারতের বাইরে থেকে 
অস্ট্রেলিয়া এবং তার সন্নিহিত দেশ হতে আগমন করে । গবেষকরা বলেন, 
£[]) ০00156 01 01056 606 98900915 আ০1:০ 10000. 10 0০ 011000- 
170861001 7199912 2100 110 006 20101101100 015001055০0 01010172190: 
2100 ১1175601000 900. 1990 170906 100%610903 €0৮727:05 610০ 19011) 
00101176 1106 01992 0৫ 002 61616652176), ০6000175-+-0706100866]5 1 


1836, 075 03150151) 030৬01:0109200 211090090. (1210) 2. 00111020101 
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0100:5 00 2০006 10 70০80০০.1101015 21622. ০2102 00 702 1300 99. 
52002] 10216202006 92109191018 2160 2:01, (010100091098101: 
2190. 921009] 1991691785 60 50106 01510710501 7393661 2100 7191)12- 
01৩] 21529 06 85981)” কালক্রমে আসায়ের চা বাগানে কাজ করতে 
করতে চা বাগানে সম্প্রসারণ ঘটায় এরা ন্রিপুরায়ও প্রবেশ করে । এরা সদর, 
খোয়াই, কমলপুর, কৈলাসহর, ধর্মনগর, 'বিলোনীয়া সাবরমে ছড়িয়ে আছে । 
এ রাজ্যে এদের সংখ্যা ২,২২২ জন ( ১৯৭১ গণনা )। 

তাদের সামাজিক গঠন সুন্দর । তাদের মধ্যে আত্মকলহ প্রায় নেই, এবং 
এরা শান্ত, বিনম ও আত্মনিভরশীল । তাদের মধ্যে আলশখিত কতগুলি নিয়ম 
প্রচালত আছে যা সাঁওতাল উপজাতির সবশ্রেণীর লোকেরা মেনে চলে । 

এদের না'সকা প্রশস্ত ও উপাঁরভাগ চ্যাপটা, মস্তক লম্বা ও মন্তুকের খুলি 
গোলাকার, অক্ষি গোলকের কাঁপলাভাস, ঠোঁট পুরু, বর্ণ কালো ও 'পিঙ্গল, 
চুল কালো, মোটা ও কৌঁকিড়ানো । পুরুষরা বিরল গুম্ফ ম্মশ্রুহীন বললেও 
চলে। ভাত তাদের প্রধান খাদ্য । তারা নানা বট পতঙ্গ ভক্ষণ করে। 
লাল ও সাদা 'পি“পড়া খেতে খুব ভালবাসে । এরা বাঘ, শূকর, কাক, ইপ্দুর, 
ব্যাঙ ও সাপ ইতাঁদর মাংস খায়, নানাবিধ ফুল ও বাঁশের কুরুল খায়। 
মদ্যপান এদের সমাজে বিশেষ প্রচালত । তারা বাড়ীতে ছোট গামছা ব্যবহার 
করে এগুলিকে পাণ্চী বলা হয় । রমণীরা অলংকার ব্যবহার করে । এদের 
মধ্যে উকি পরার অভ্যাস আছে । তাদের ভাষা সম্পর্কে 'গিয়ার্সন সাহেব 
বলেন) “591269]1 1162181]5 00921251006 18107609862 01 0106 ১৪1309195 *** 
026 22 01015 (০ 01812015 20. ০৮০1) 01296 00 13010 01921 1071101 
4101 016 50921009810 10170 ০0 9109£01. **88,1098]1 10985 00 50126 
20210010220 1770001 020 109 07০ 10215101000101776 /515210,12,700920. 
[1019 17000 0215১ 10221, 10781115 5018:81)60 €0 0102 "008.001821, 
000051) ০ 0৪) 8150 5০০ 10055 £১15910 5000%25 2170 ২1591 
10095 212 09510171176 10 1002102 01000059125 1210, 9170 9002 0£ 
006 10050 8502] 019005100105 212 02110209 41:58, 

সাঁওতাল কতকগুলি শাখার ও দফায় 'বিভন্ত, যথা £ (১) হানসডাক্‌ 
(২) মুরমু (৩) কিস্কু (8) হেমন্রুম (&) মান্ড্রী ৬) শোরেন (৭) টু 
৮) বাসাঁক (৯) বেশরা (১০) পানরিয়া (১১) কনরেন (১২) গন্ধার 
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ইত্যাদি । তাদের সমাজবাবস্থা গোল্ঠীতন্ল অথাৎ যে সমাজে পাঁরবারের কতা 
দিতা সেই সমাজবাবস্থা তাদের সমাজে প্রচলিত । তাদের মধ্যে তিন প্রকার 
বয়ে প্রচলিত । যথা, (ক) আলোচনার মাধামে (1481096০ 0 0০৫০- 
09001), (খ) প্রেম করে বিয়ে (2810018£6 5 10০ ১, গে) কৌশলে ধরে 
এনে বিয়ে (121018£5 5 ০৪০০৮1০ ). বিধবা বিবাহ সমাজ অনুমোদিত । 

মৃতদেহ দাহ করা হয় । প্রথমে তারা মৃতদেহকে বাইরে রেখে, তৈল ও 
হলুদ 'দিয়ে মর্দন করে, তারপর গোবর জল 'দিয়ে তাকে শুদ্ধ করে । মৃতদেহের 
ডান হাতে কিছু ধান দেওয়া হয় এবং কিছু ধান মৃতদেহের চতুর্দিকে ছড়ান 
হয়। তারপর মৃতদেহটিকে শেষবারের মতো স্নান কাঁরয়ে *মশানে 'নিয়ে 
যাওয়া হয়। মৃতদেহ পোড়ান হয় এবং আস্থিগ্যাল শালবৃক্ষের নিকটে প্রোথিত 
করা হয়। তাকে তাদের ভাষায় জালং দাহার উৎসব বলা হর। 

তারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী হলেও ৪2ঠ0গাএ বিশ্বাসী । ঘ্রিগুরায় 
বেশ কিছ সাঁওতাল খং্টানধর্মে বিশ্বাসী । তাদের প্রধান দেবতা “সারংবহড়ো: | 
এ দেবতার পূজো করার সময় একি শ্বেত মুরগী, একটি শ্বেত ছাগ ও দেশী 
মদ পৃজাসামগ্রী হিসাবে অবশ্যই দিতে হয়। তারা বহরে বিভিন্ন সময়ে 
িয়ীলখত দেবতার পূজা বরে-[১, সারং বুড়ো /২) মনরেনকো টুরুইকো 
(৩) জাহের এরা (8) গোশেনী এরা (৫) মনাঁজাহ হারান (৬) কালাচান্দি 
(৭) কালামাহচান্দি (৮) নাশান কুদরা ইত্যাঠদ । এ ছাড়াও পাহাড়ে পৰতে 
নানা অশরীর আত্মার পূজা-অর্চনা করা হর । যেমনঃ (১) বেড়াপাট 
(২) মানসর পাট (৩) বুদ্ধ পাহাড় (৪) পৌরীপাট (৫) চন্দপাট (৬ দশ্নী 
পাট ইত্যাদ। শিক্ষার দিক এখনও খুব পেছনে । তাদের মধো ২০২ জন 
শাক্ষত । (১৯৭১ লোক গণনা )৮৫ 

লুসাই £ অনেকে মনে করেন লুসাই উপজাতি লুসাই বা মঙ্গো পাহাড় 
থেকে এই রাজো আগমন করেন । সম্ভবত তারা এই রাজ্যে প্রচুর পারমাণ 
জূম চাষের উপযোগী জমির সন্ধান পেয়ে আগমন করে । কাছাড় বাসারা 
“মুণ্ড শিকারী'দের “লুচাই বলে। লুসাই শব্দ সম্ভবতঃ “লুচাই; থেকে 
এসেছে । বর্তমানে তারা মূলতঃ জম্পুই পাহাড়ে বসবাস করে। জম্পুই 
পাহাড় ধর্মনগর মহকুমার অন্তভূন্ত । তারা খ্রীষ্টান ধর্মে বশেষ অনরন্ত এবং 
শিক্ষায় খুব অগ্রসর । বর্তমানে এই রাজো তাদের সংখ্যা ৩৬৭২ জন (১৯৭১ 
লোকগণনা )। 
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তারা টংঘরে বসবাস করে । বর্তমানে আধুনিক জীবন যাপন করে এবং 
সেইরূপ পোষাক পরিচ্ছদও বাবহার করে। কুঁকিদের মত লহসাইদেরও 
রাজআমল থেকে প্রান্ত নিদেশি অনুযায়ী “রাজারা সমাজপাঁত । 

জুমচাষ ও শিকার তাদের প্রধান জীবিকা । এরা খ্রীষ্টান ধর্মে বিশেষ 
প্রভাবিত হলেও নিজস্ব [ি*বাস থেকে এখনও সম্পূর্ণ মুক্ত নয় । তাদের মতে 
পাথিয়ান এই বিশ্বের শ্রম্টা । কিন্তু তারা হোয়াই নামে এক অপদেবতাকেও 
বিশ্বাস করে-াযান সমাজের রোগ, জরা, দুঃখ-দারিদ্রয এবং সকল প্রকারের 
অমঙ্গলের সূচনা করে । “হোয়াইএর 'বিচরণক্ষেত্র পাহাড়-পবরর্ত, নদী-সমদদ্র, 
বন-জঙ্গল, মাঠ-বাট সবন্ত। আসলে হোয়াইকে সন্তুষ্ট রাখতে পারলেই তাদের 
আর কোন চিন্তা নেই। সতরাং সবশীল্তমান পাথিয়ান তাদের কাছে যতটা 
শ্রন্ধার পান্র হোয়াই-এর ভুমকা তার চেয়ে বেশী । কেননা। পাঁথিয়ান হলেন 
সব সময় মঙ্গলকামী দেবতা । তিনি কারো ক্ষাতি সাধন করতে পারেন না। 
ফলে যেখানে ভয়ের সম্ভাবনা প্রহর সেখানেই তাদের ভান্তর অর্থ সীমাহীন । 
কাজেই হোয়াইএর উন্দেশ্যে তাদের প্রার্থনা উৎসর্গ 'নিয়োজত । ভয়ে 
আদম সমাজের ধর্মের অনাতম অঙ্গ লুসাই কুক সমাজে হোয়াইর প্রভাব তার 
উল্লেখযোগ্য প্রমাণ । 

হোয়াই দই প্রকারের- তুই হোয়াই এবং রাম হোয়াই। তুই হোরাই-এর 
বিচরণক্ষেত্র জলজ অণ্চল যেমন- নদী, সমদূ্র, বর্ণা, ঝিল ইত্যাঁদতে । আর 
রাম হোয়াই-এর আবাসভাম স্ছল-কেন্দ্রিক পাহাড়, পরত, গাছ-বৃক্ষ, মাঠ, 
ক্ষেত ইত্যাদিতে । প্রার্থনা ও উৎসর্গের মাধ্যমে হোয়াইকে সন্তুষ্ট রাখতে না 
পারলে লুসাই ও কুকি সমাজ সহজভাবে জলে ও স্থলে চলাফেরা করতে পারে 
না।.."হোরাই-এর নামে উৎসর্গ না করে গহীন অরণ্যে গেলে সমূহ বিপদের 
সম্ভাবনা । এমনাঁক মেয়েদের ঝতুশ্রাবও সংঘাঁটত হয় রাম হোয়াই-এর জোর 
জবরদান্তমূলক সঙ্গম থেকে । কাজেই যুবতী মেয়েরা একাকী অরণ্যের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না । এমনাক দুপুর রান্নে একাকী জরুরী কাজে বাইরে 
গিয়েও মেয়েরা যে, হোয়াই-এর কবলে পড়ে পর্যন্ত হয় এমন নাঁজরও যথেন্ট 
রয়েছে ।'*অন্যান্য আদম সমাজের মতো লুসাই কুঁকরাও বিশ্বাস করে যে, 
মৃত্যুর পর তাদের আত্মাবস্তু তাদের আশে-পাশেই ঘোরাফেরা করে এবং 
একমাত্র থাংচুআ' পূজার মাধ্যমেই তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হয়। তা না হলে 
জীবত ব্যান্তদের পক্ষে অসাবধার কারণ । এমন ক তারা আরও 
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শীবশ্বাস করে যে, মত্যুর পর সব আত্মা শমাঁথখুআ” নামক স্থানে মাঁলত 
হন । 

পমাথখুআ"' মৃত বাক্তিদের প্রাণ বলে কাথত। এখানে মিলিত হওয়ার পর 
পাপ-পুণ্য অনুযায়ী আত্মারা আবার মনুষা সমাজে ফিরে যায় । অসৎ 
লোকের আত্মা তুই হোয়াই এবং রাম হোয়াই রুপে বিচরণ করে এবং সং লোকের 
আত্মা শপয়ালরাল' নামক শান্তময় স্বর্গ রাজো িচরণ করে । অসৎ লোকের 
আত্মা যাতে হোয়াই-এ রূপ লাভ করতে না পারে এ জন্যেই থাংছুআ” “জার 
আয়োজন করা হয় এবং এটা পুবপুরুষ পৃজারই নামান্তর 1৮৮৬ 

উদ্ছই £ এরা রিয়াং সম্প্রদায়েবই অংশ । বর্তমানে এই রাজ্যের অমরপুর, 
'বিলনীয়া, উদ্য়পুর ও ধর্মনগর মহকুমায় এরা বসবাস করে । এদের সংখ্যা 
১০৬১ জন । (১১৭১ গণনা ) 

মহারাজ গোবিন্দমাঁণক্যের শাসনকালে রাজকার্ধ পদ্ধাতির 'বিরোধীতা 
করায় কতিপয় রিয়াং কারারুদ্ধ হয় । এতে সমগ্র 'রিয়াং জাতি স্বভাবসৃলভ 
উগ্নতাবশে রাজদ্রোহিতা করলে এ রাজ্যের রিয়াং সম্প্রদার তাদের সঙ্গে যোগদান 
করার জন্য চট্টগ্রামের 'রিয়াংদের আহ্বান করে । তারা সেই আহবানে সাড়া 
[দয়োছিল । কিন্তু আসার পথে কর্ণফহলি নদীতে বন্যা হওয়ায় তাদের আসতে 
দেরী হয়ে যায়। ফলে বিদ্রোহী রিয়াংরা রাজার কাছে পরাজিত এবং বন্দী 
হয়। মহারাজ তাদের 'শিরচ্ছেদের নির্শে দেন।| জনশ্রাত আছে যে, 
রাজমাহবী গুণবতী প্রজাদের প্রাত করুণাবশতঃ এক নিশীথে বিদ্রোহীদের সঙ্গে 
দেখা করতে যান । রাজমহিষীর আচরণে বিদ্রোহীরা মুগ্ধ হয়ে যান এবং 
তাঁকে ভগবত জ্ঞানে মা সম্বোধন করেন । গুণবতাঁ বললেন, তোমরা মা 
সম্বোধন করে আমার প্স্থানীয় হয়েছো । সুতরাং তোমরা আমার স্তন 
দুগ্ধ পান করে এই প্রতিজ্ঞা কর যে, কোনকালে তোমরা শ্রিপুরা রাজের 
1বারোধীতা করবে না। বিদ্রোহীরা রাণীর নিদেশি মেনে নিলে- রাণীর 
পরামর্শ অনুযায়ী রাজা তাদের মুক্তি দেন। কর্ণফুলীর অপর পার থেকে 
রয়াং-রা এলে হয়তো তারা পরাজিত হতো না। তাই 'রয়াং সমাজ তাদের 
ওলহই (ন্রিপুরা ভাষায় ওল অর্থ পশ্চাৎ। ছই অথ" স্বীকার হইয়া অথাৎ 
পশ্চাৎ "্বীকৃত ) হয়ে আগত বলে এদের সমাজচ্যুত। এরাই বর্তমানে উছুই 
-নামে পরিচিত । 

এরা শান্ত ধর্মে বিশ্বাসী । আচার ব্যবহারে 'রয়াংদের মতই । তবে 
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চ্টগ্রামবাসী বৌদ্ধদের সংস্পর্শে থাকায়--পৃজাপারণে ও দেবমীন্দিরাদ নিমাণে; 
মগদের অনুকরণ করে থাকে ।৮৭ 


॥ ১৯৭১ লালের নেল্নান জনযায়ী উপজাতিদের গারনংখ্যান | 


ক্লামক উপজাতি লোকসংখ্যা শাক্ষত শতকরা 'হিসাব 
সংখ্যা সম্প্রদায় 
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শিক্ষা 
'ন্রপুরার ৪০% ভাগ লোক শিক্ষিত । উপজাতির সংখ্যা হলো ১৫%। 
শশক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতিরা রাজআমল থেকে অনাদরে অবহেলায় আছে। 
উপজাতিদের 'নিজস্ব ভাষা আছে, সংস্কীতি আছে, ইতিহাস আছে । কিন্তু 
তাদের ভাষার কোন স্বীকতি স্বাধীনতার পরবর্তী 'ন্নশ বৎসরেও লাভ করেনি । 
'ফলে শিক্ষার বিকাশ হয়েছে ব্যাহত । কাব বলেছেন £ 
“নানান দেশের নানান ভাষা 
1বনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ? 
কত নদী সরোবর কিবা ফল চাতকাঁর 
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ?” 
কাঁবর এই বন্তব্য কোন প্রদেশিকতার বিষয় নয়--কারণ মাতৃভাষা মাতৃস্তন্য 
সমতুল (রবীন্দ্রনাথ )। সহজভাবে ভাব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বা ভাব প্রকাশের 
ক্ষেত্রে মাতৃভাষা অপরিহার্য । শিশুদের ক্ষেত্রে অন্য ভাষা ভাব গ্রহণের ক্ষেত্রে 
প্রবল বাধা । ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতিরা স্বাভাবিক কারণেই পশ্চাৎপদ । 
্রপুরায় ১৮৪জন রাজা মহারাজা রাজত্ব করেন । তারাও কগবরক ভাষার 
কোন উন্নাতি করেনা । বরং ন্রিপুরার মহারাজারা বাংলা ভ'বায় চা ও বাংলা 
সংস্কাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বাঙালীদের খণে আবদ্ধ করেছেন । 
নয়ালাখিত বষয়গাল তাঁদের বাঙলা প্রাঁতির উল্লেখযোগ্য নমুনা বলা যেতে 
পারে ঃ 
১, «এখানকার রাজভাষা বাঙ্গালা । বাঙ্গালাতেই সরবারাঁ লিখাপড়া হওয়া 
সঙ্গত । ইদানীং কোন কোন স্থলে সরকারী কার্যে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার 
হইতেছে । ইহা আম জানিতে পারয়াছি। যাহাতে এইর্‌প কার্য না হয় 
তাহার প্রাতিবধান করিয়া দিবে । অবশ্য যে কার্যে ইংরাজী ভাষা ব্যবহার 
আনবার্ধ্য তথায় ইংরেজী ভাবা ব্যবহার অধণ্য বর্তব্য হইবে । যেমন 
৮১০01160691 [06700. এরূপ স্থল ব্যতীত অনর্থক ইংরেজী ভাঘা ব্যবহার কারয়া 
প্রচলিত ভাষাকে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে না” | মহারাজা রাধাকশোর 
মাঁণক্য বাহাদুরের ২-৯-৮১ ইংএ লিখিত প্র ] 
২. “সারকুলার নং ৩ ঃ এ রাজ্যের আঁফস ও আদালত সমূহ্র প্রচালত 
ভাষা বাঙ্গালা এবং সবশীবধ রাজকার্ষে আবহমানকাল হইতে বাঙ্গালাভাবা ব্যবহৃত 
হইয়া আসতেছে । এই নিয়ম অক্ষ রাখা স্বর্গীয় মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য . 
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'বাহাদুর ১২৮৪ ত্রিপরাব্দে নিষ্পান্ত পল্লাদ লাখবার আইন শীর্ষক এক বাঁধ 
প্রচার করিয়াছিলেন, বর্তমান সময়েও তাহা প্রচলিত ও প্রচলন আছে। 
পরমপূজ্য স্বর্গীয় মহারাজা রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর 'লাখিত এবং 
বাচানকর্‌পে এ বিষয়ে স্থায়ী অভিমত বারম্বার কর্মচারীদিগকে জানাইয়াছেন ৷ 
তাঁহাদের এই কল্যাণকর মহাদিপ্রায় সসম্মানে প্রতিপালন করা রাজকর্মচারী 
মান্রেরই কর্তব্য । কিন্তু অধুনা কোন কোন স্থলে তাহার বৈলক্ষণ্য দেখা 
'যাইতেছে | *** ০০০ ০০০ 

কোন বিচারক বা অন্য শ্রেণীর কার্যকারকের বাঙ্গালা ভাষা জানা না 
থাকবার দরদণ অথবা উত্ত ভাবায় আভিপ্রার় বান্ত কারতে অক্ষমতা প্রয্যন্ত 
সাক্ষীর জবানবন্দী, রায়, আদেশ, রিপোর্ট ও ডায়েরী ইত্যাঁদ অন্যভাষায় 'লাপ 
কাঁরতে বাধ্য হইলে তাহার বঙ্গানুবাদ প্রস্তুত কাঁরয়া সংঞ্নষ্ট কাগজের সঙ্গে 
রাখা এবং উন্ত কাগজ কোথাও প্রেরিত হইলে বঙ্গান্বাদ প্রেরণ করা সঙ্গত 
হইবে ।” [রাজমল্লী ব্জেন্দ্র কিশোর দেববমরি ১৩২৪ ভ্রিপুরাব্দে অফিস ও 
আদালত সমূহের বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহৃত হওয়া সম্বন্ধে দেয় আদেশ ] 

৩, কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববমাঁ বাংলা ভাষা বিষয়ে ঈমবরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
উৎসাহ প্রকাশ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার 
সোনার চেনের সহিত একখানা সোনার মোহর দোদুল্যমান দেখিয়া হাসিয়া 
জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, “তোর চেইনের ঝলমলানির সঙ্গে যে মোহর চক্‌ চক্‌ 
কারতেছে, ইহা কোন্‌ মোহর ? আমি 'বিনম্বচনে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম 
(১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা ) ইহা আমাদের রাজার মোহর । তিনি হাতে করিয়া 
পাঠ কারলেন শ্্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণপদ শ্রীযফূত মাহারাজা গোবিন্দমাণিক্য, শ্রীশ্রী 
মহারাণী গুণবতী দেব্যা ॥' ইহা পাঠ করিয়াই তিনি পুলাঁকত হইয়া উপস্থিত 
গণ্যমান্য ব্যান্তীদগকে বাঁলয়া ছিলেন, “ইহাতে যে বাঙ্গালা ভাষার ছাপা, 
তবে আমার বাঙ্গালা রাজভাষা ?? এই বলিয়া তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া 
যান । (ন্তিপ;রায় বঙ্গভাষা £ বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের কুমিল্লা শাখার বিশেষ 
অধিবেশনে পঠিত ). 

বাংলাভাযার প্রীতি গরীতহাদসিক কারণে হোক বা প্রয়োজনে হোক এই প্রাঁত 
বাংলাভাষার সমৃদ্ধির কারণ হয়েছে । এবং এর ফলস্বরূপ বাংলাভাষা ত্রিপুরা 
রাজ্যের স্থায়ী সরকারী ভাষা হয়ে যায় এবং তৎকালীন এইরাজ্যের সংখার্গীরষ্ঠ 
জনসমান্টর ভাবা কগবরক অবহেলিত হয়, সেই ভাষার কথ্যরূপকে লেখ্যরূপ 
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দেয়ার জন্য যে প্রচেস্টা নেয়া দরকার 'ছিল তা হলনা । কগবরককে ন্রিপুরায- 
সরকারী ভাষা করার কোন চেষ্টা হয়নি। অরণ্যময় ন্রিপুরার পাহাড়ে 
কন্দরে ছাঁড়য়ে থাকা উপজাতিরা মাতৃভাষার লেখ্যরূপের অভাবে শিক্ষার 
আলো থেকে বণ্িত হয়। এর ফলে শুধু উপজাতি জীবনে অশিক্ষা 
নয় রাজ্যেও এর গুরুতর প্রভাব পড়ে । “বাংলা ভাষা ন্রিপুরা রাজ্যের সরকারণী 
ভাষার মযাদ? লাভের পর 'ন্রপুরায় এক নতুন পাঁরম্ছিতির উদ্ভব হয় । সরকারী 
কাজকর্ম পারচালনার জন্য উপয্ন্ত লেখাপড়া জানা প্রচুর সংখ্যক কর্মচারীর 
প্রয়োজন দেখা দেয় । ন্রিপুরার মূল অধিবাসী উপজাতিদের মধ্যে বাংলা 
ভাষায় লেখাপড়া জানা লোক পাওয়া তো দূরের কথা, এমন 'কি বাংলাভাষা 
বুঝতে পারেন এমন লোকের সংখাও তখন অত্যন্ত বিরল ছিল। কাজেই 
'ন্রপরার সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার প্রয়োজনে প্রচুর সংখ্যক বাঙ্গালী আমলা 
কর্মচারী বাংলাদেশ থেকে আমদানী হতে থাকে । ফলে 'ন্রপুরার জনসংখ্যা 
সব উপজাতি হলেও আঁফস আদালতে শতকরা একশত জনই বাঙ্গালী কর্ম- 
চারীতে ভরে যায়। সংহাসনের মাঁলক একমান্র রাজাকে বাদ দিলে 
পিয়ন থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সকল পদ বাঙ্গালীদের দখলে চলে যায় ।*****, 
ন্রপুরার আধিবাসী উপজাতীয়রা অত্যন্ত অনগ্রসর ।****কীীষতে তখনো 
উপজাতীয়েরা তেমন আকৃষ্ট হন নাই। ফলে, বাংলা দেশের সীমান্তবর্তী 
ভ্রপুরার সমতল ভূমিতে ধীরে ধারে বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দু 
কৃষকের আগমন ঘটে । এভাবে 'ন্রিপুরা ভূমণ্ডলে সমতল ভূমির একটা 1বরাট 
অংশ তাঁদের দখলে চলে যায় । আর ব্যবসা বাণিজ্যও বাঙ্গালী 'হন্দঃদের 
একচেটিয়া হয়ে উঠে । তাই, বাংলাভাষা কেবলমান্র ন্রিপুরার সরকারা 
ভাষার স্থানই দখল করে নাই, কালরুমে শ্রিপুরার বাণাঁজ্যক ভাষার স্থানও 
লাভ করে। ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করা, বাজার সদাই করা প্রভৃতি 
আদান প্রদানের ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করে । 

*ন্পূরার অতীত ইতিহাসের দিকে দ্ন্টপাত করলে দেখা যাবে যে, 
বাংলা ভাষা ত্রিপুরার সরকারঈ ভাষার স্থান দখলের ফলে ন্রিপুরার উপজাতি 
মধ্যাবত্ত সমাজে এত নৃতন ভাবধারার রূপান্তর ঘটে । ন্রিপুরার রাজারা 
বাংলাভাষাকে রাজপাঁরবারের মাতৃভাষায় পরিণত করেন । এভাবে কালক্রমে 
বাংলাভাষা শুধুমান্ন রাজপারবারের মাতৃভাষাতেই পাঁরণত হয় নাই-_ 
আগরতলা সহরবাসদ উপজাতিদেরও মাতৃভাষায় পাঁরণত হয়। 
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সামন্তবাদী সমাজে রাজা ও জমিদাররাই সমাজের নেতা । তাই রাজ 
পাঁরবারকে কেন্দ্র করে যে সংস্কাত গড়ে উঠে, সাধারণতঃ সমাজের মধ্যবিত্তরা 
তারই দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকেন। তাই রাজাদের অনুকরণে আগরতলা 
সহরের উপজাতিরাও রাজপুরূষের পদাওক অনুসরণ করে কগবরক ভাষায় কথা 
বলা বন্ধ করে দেন । বাংলা ভাষায় কথা বলা সুরু করেন। কেবল ঘরের 
বাইরে নহে, ঘরের ভেতরেও আগরতলা সহরবানী উপজাতিরা বাংলা ভাষায় 
কথাবাত্তা বলতে আরম্ভ করেন । এভাবে বাংলা তাদেরও মাতৃভাধায় পারণত 
হয়। 

উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সদ্য মধ্যাবভুর্পে উণ্ভূত 
একমান্র রাজানুগ্রহ 1ও রাজবাড়ী থেকে প্রাপ্ত মাসিক চৌথা বা ধ্মহি অর্থাৎ 
পারবারিক ভাতা ভোগ আগরতলা সহরবাসী এই নয় মধা1বও ধুধজীবী 
উপজাতিরা আধা বাংলা ও আধা কগবরক ভাধার জন্ম দেয়। এই মিশ্র 
ভাষায় কথা বলে তাঁরা কৃতার্থ বোধ করতে থাবেন। কগবরক ভাষা পরি- 
ত্যাগ বরেবাংলা সাহিত্য 5৮1 বাঙ্গালীদের নত্যগটত, ধম'বম্? আচার 
অনৃঙ্ঠান অনুকরণে গা ভাসিয়ে দেন। বাংলা ভাষার বঈর্তন, সংগত, 
যন্ত্রসংগীত প্রভ্ত চ্ঠয় মেতে উঠেন । কগররক ধন্তসংগীত যেমন, ছাইন্দ্া, 
চঙপ্রেও, ছুম.ই প্রভঁতর চর্চা আগরতলার উপজাতিদের সমাজ দেহ থেকে সম্পূর্ণ 
বিদায় নেয় । এমন কি এক সময় গেছে ধখন এই আগ্রতলার উপজাতিরা 
কগবরক ভাষীদের 'িনজস্ব গান, বাজনা চচ করাটাকে নিকৃষ্ট কাজ ও লজ্জাজনক 
মনে করতেন । ফলে এই অংশীয় উপজা'তিরা উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক 
চ্যুত হয়ে আপন জাতি গোম্ঠীর সমাজদেহ থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে নিজস্ব সব কিছ? 
ভুলে গিয়ে একটা আত্মাবস্মৃত উপর্জাঁতি গোত্ঠীরুপে আত্মপ্রকাশ করেন । 
কখন থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার রেকর্ড আমার হাভে নাই, কিন্তু 
দেখা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই এই প্রব্িয়ার একটা চুড়ান্তরুপ 
পাঁরগ্রহ করে 1৮৮৮ 

এ ছাড়াও 'ন্রিপুরার মহারাজারা আগরতলার উপজাতিদের ঠাকুর সম্প্রদায়ে? 
চাঁহ্ত করেন । এবং এক একজনকে বড় ঠাকুর উপা'ধ 'দিয়ে পাহাড়ের এক এক 
দফা উপজাতদের 'মাছফ' (সমাজপাতি ) হিসেবে নিষুস্ত করেন । এর ফলে 
দূর দ:রান্তে ছড়িয়ে থাকা উপজাতিরা আপন ভাষা ও সংস্কাতিকে রক্ষা 
করার শল্তি হারিয়ে ফেলেন । 


১২৯ 
'ত্রপুরা--৯ 


1কন্তু এই অবস্থা দীর্ঘাদন চলোন | পাহাড়ের 'শাক্ষত কিছ যুবক এর 
1বরুদ্ধে এগয়ে এলেন এবং গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার আলো পৌছিয়ে দিতে চাইলেন । 
মহারাজারা শহরে ২/৪ টা স্কুল'স্থাপন করেই শিক্ষার দায়িত্ব শেষ করেছিলেন । 
এই সমস্ত উপজাতি যুবকরা গ্রামে গঞ্জে নিজেদের চেষ্টায় বেসরকার+ভাবে 
প্রচেষ্টা নিলেন 'কভাবে প্লামের 'নিরক্ষর মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে নেয়া যায়। 
জনশিক্ষা 'সামাতি'র নামে তাঁরা এলেন । ১৯৪৫ সালে এই সাঁমাত আত্মপ্রকাশ 
করে । 

দাঁরদ্র্য ও 'নরক্ষরও।র বিরুদ্ধে জনশিক্ষা সাঁমতি আন্দোলন শুরু করে। 
“জনশিক্ষা সামিতি মূলতঃ উপজাতি সদস্যদের নিয়েই গঠিত । আর্থক, 
সামাজিক এবং শিক্ষা্দীক্ষায় পশ্চাদপদ অবস্থায় বিক্ষুব্ধ মানাঁসকতার তাড়নায় 
শিক্ষাপ্রাপ্ত উপজাতি অংশ এগয়ে এসোছল নিজেদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তুলতে । 
শুধু শিক্ষা প্রাতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্যেই তাদের কাজ সীমাবদ্ধ থাকে নি। 
সমাজ সংস্কার ম:লক কাজেও সমিতি অগ্রসর হয়েছিল । শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক 
উন্নয়নের জন্য সংগ্রাম, পশ্চাদপদ অবস্থার বিরদ্ধে সংগ্রাম এবং তা যাঁদ একটা 
[বিশেষ পশ্চাদপদ জনগোম্ঠীর জন্যও হয়ে থাকে তথাপি সেই আন্দোলন গণতন্ত্র- 
1বরোধা হতে পারে না। বরণ তা গণতন্দ্ের অগ্রগতির সহায়কই হয়ে থাকে। 
জনশিক্ষা সামতির আন্দোলনের বৌশিল্টা এবং এরাতহ্য ছিল এখানেই । 

একটা বিষয় বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে জনাঁশক্ষা সমিতি শুধু উপজাতি অধ্যুষিত 
এলাকায় বা উপজাতত সংখ্যাগরিষ্ঠ জায়গায় স্কুল স্থাপন করেছিল তা নয়, 
যেখানেই 'নতান্ত প্রয়োজন বোধ হয়োছিল সেখানেই স্কুল প্রাতিষ্তঠান জন্য চেস্টা 
চালিয়ে গিয়েছিল ৷ দঙ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটা স্কুলের নাম উল্লেখ করা যেতে 
পারে । লালাসং মুড়া ও বিশ্রামগঞ্জের স্কুদ জনাশিক্ষা সাঁমাতর দ্বারাই প্রাতাম্ঠিত, 
যে গুলো পরবর্তী সময়ে যথাক্রমে 'সাঁনয়র বৌসক ও হাইস্কুলে উন্নীত করা 
হয়োছল । এ প্রকার অনেক দষ্টান্ত আছে ।...জনাশিক্ষা সমিতির ক্রিয়া-কলাপ 
সমস্ত তরফ থেকেই অকুণ্ঠ সমর্থন ও শুভেচ্ছা লাভ করেছিল । কারণ, সাঁমতির 
চন্তাধারা এবং দরম্টভঙ্গী ছিল মানবসেবামূলক এবং সংকীর্ণ সাম্প্রদায়ক 
ভেদ বুদ্ধির উদ্ধে। গণতান্নিক চিন্তা-চেতনা তার কার্যকলাপের ভিতর দিয়ে 
ফ:টে উঠেছিল । ৰ 

অনুন্নত পোঁছয়ে পড়া জনগোম্ঠীর ম্গীন্তর পথ বা তাদের উন্নাতির পথ প্রশস্ত 
হয়েছে তখনই যখন সংখ্যাগুরু উন্নত অংশের গণতান্নিক চেতনা সম্পন্ন লোকেরা 
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তাদের পাশে এসে দাঁড়রেছে। আফ্রকার আমদানীকৃত নিগ্রোদের দাসত্ব থেকে 
মৃন্তি সম্ভব হয়েছিল আমেরিকার উন্নত শ্বেতকায় শাসকগোম্ঠীর মানাবকতা 
সম্পন্ন বান্তরা এসে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বলেই । 'ন্রপুরায় জনাঁশক্ষা 
সাঁমীতির মাধামে পশ্চাদপদ, বাণচিত উপজ্জাতিদের শিক্ষান্দক্ষায় সাংস্কীতিক 
ক্ষেত্রে যে কর্ম প্রচেত্টা চালয়ে ষাওয়।র জন্য উপজাতিরা নিজেদের সংগঠিত 
করোছিল তার পেছনে কমরেড বীরেন দত্তের মত লোক এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন । 
মঃ ব্রাউন সাহেব তার সহায়তার হাত বাঁড়য়ে 'দিয়োছিলেন। শুভেচ্ছা ও 
সমর্থন জানয়ে ছিলেন অ-্উপজাতির মানাবকাবোধসম্পন্র সমস্ত অংশের 
লোক ।”৮৯ 

সামাতর উদ্যোগে ন্িপ্রার 'বাভল অংশে ৪৮৮ প্রাথমিক বিদ্যালয় 
বে-সরকারাঁ ভাবে গড়ে উঠে । এ বিদ্যালয়গ্দল আঁধগ্রহণের জন্য সরকারের 
উপর চাপ সূম্টি করা হয়। ১৯৪৬ সালের মধো মহারাজা বীরাবিকুম কিশোর 
( ভদানন্তীন শাসক ) ম।ণিক্য বাহাদুর ৩০০1ট বিদ্যালয় আধগ্রহণ করেন । 

১৯৪৭ সালে ১৫ই আগম্টের পর কিছুকাল কংগ্রেস প্রভাবে থাকার পর 
১৯১৪১ সালে ন্রিপুরা স্বাধীন ভারতের অঙ্গীভৃত হয় । তারপর "শিক্ষা ব্যবস্থায় 
ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতই এখানে প্রচলিত হয় । “কিন্তু কগবরক 
ভানীদের জনা কোন 'বিশেব বাবন্থা নেয়া হয়নি । তাদের ক্ষেত্রেও বাংলা 
ভাষায় পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়। সমস্ত কগবরক ভাষায় কোন 'লিপি 
না থাকার জন্যই অগ্রসর হননি । এহাড়া কগবরক ভাষাকে লেখার্‌প দেওয়ার 
সরকারী কোন উদ্যোগও দেখা যায় না। ব্যন্তি বিশেষের উদ্যোগ বিভিন্ন 
সময় দেখা যায় ৷ প্রসঙ্গতঃ দশরথ দেববমরি বন্তবা উল্লেখ্য, “ডনাবংশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝিতে স্বীয় রাধামোহন দেববমাঁ মহাশয় সেই প্রচেত্টা নেন। কিন্তু 
সেটা ছিল নেহাৎ বান্তগত ও সীমত প্রচেষ্টা । তাঁর সেই প্রচেম্টার পেছনে 
আগরতলা সহরবাসী লেখাপড়া জানা অন্যান্য কগবরক ভাষী উপজাতি 
ব্যান্তদের যৌথ উদ্যোগ ছিল কিনা, তাঁর সেই প্রচেন্টার প্রাতি তাদের আন্তারক 
সমর্থন ছিল কনা, তা আমার জানা নাই । তবে ঞাা 'নঃসন্দেহে বলা যেতে 
পারে ষে, তাঁর স্ইে প্রচেষ্টা কগবরক ভাবাীঁদের মধো তেমন গণউদ্যোগ বা 
তেমন অ।লোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। এই ব্যর্থতার 'বাভল্ন কারণ 
ধিশ্লেষণের দিকে না গিয়েও সংক্ষেপে বলা বেতে পারে বে তখন ব্যাপক 
গণ-উদ্যোগ গড়ে উঠার মত বাতাবরণ ছিল না। 
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এই মহতী প্রচেম্টার অসাফল্যের প্রথম এবং প্রধান কারণ 'হসাবে ধরে 
নেওয়া যেতে পারে যে, স্বগাঁয় রাধামোহন দেববর্মর সেই প্রচেম্টার প্রাত 
' তদানীন্তন শাসক মহারাজারা তৈমন আমল দেন নাই। সম্ভবতঃ ব্রিপুরার 
রাজারা এটা ধরেই নিয়েছিলেন যে, নিজস্ব 'লাপাবহীন কগবরক ভাষাকে 
কখনই লিঁখিতরূপে উত্তরণ করা যাবে না। একটি আলাখত উপভাষাকে 
(0191506) লিখিতরূপ দিতে গেলে যে পরিমাণ আর্থক পৃজ্গপোষকতা 
এবং ভাষা বিজ্ঞানীদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া দরকার 'ছল স্বীয় 
রাধামোহন ঠাকুর নিশ্চয়ই তা" পান নাই। তাই সরকারী পঞ্ঠপোষকতার 
অভাবে তাঁর সেই মহত গ্রচেম্টা বেশী দর অগ্রসর হতে পারে নাই 1» 
স্বাধীনতার পরবত্ত' সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকেও এ নিয়ে 
নানা আলোচনা হয় 'কল্তু কোন ফল হয়নি । ভাষাকে 'লিখিতর্‌পে উন্নয়নের 
প্রচেম্টায় কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুহাস চট্টোপাধ্যায়ের 
অবদানও উল্লেখযোগ্য । 

১৯৭৮ সালে 'ন্রপুরায় বহু লড়াই, আন্দোলন এবং রন্তঝরা পথে 'নিবচিনের 
মধ্য য়ে বামফ্রণ্ট ক্ষমতার আসে । এর আগের কংগ্রেসের দীর্ঘাদনের শাসনের 
ইতিহাস । কিন্তু এই দখর্ঘ শাসনকালে শিক্ষায় সামাগ্রক)7ব কোন পরিবর্তন 
সাধিত হয় নি। গ্রাম পাহাড়ের নিরম্ণ্র মানুষ জ্ঞানের আলোতে সামান্যই 
উদ্ভাসিত হয়েছে । কগবরক ভাষা স্বীকৃতি। লাভ করোন। কংগ্রেসের 
৩০ বৎসরে এই রাজ্যে প্রাকত্রাথামক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৬৩টি 
(বালোয়াড়ী স্কুল ) বামফ্রণ্টের সাত বছরে; ( ১৯৮৪ পর্যন্ত ) এই সংখ্যা হয় 
১১৭২টি। কংগ্রেস আমলে শিশু আবাসিক ছিল ১০টি গত পাত বছরে তা 
বেড়ে হয়েছে ২০টি। 'নিরক্ষরদের সাক্ষর করার জন্য (১৫-৩৫ বরসা) 
৯০০ টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ছিল, বর্তমানে ১৯০০টি কেন্দ্রে চালু হয়েছে । 
১৯৭৮ সাল পর্যন্ত প্রাথামক বিদ্যালয় 'ছিল ১৫২৮, বর্তমানে (১১১৮৪ ) 
২০৩২ টিআছে। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ২৮২1ট উচ্চ বাঁনয়াদী বিদ্যালয় ছিল 
বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ৩৯৮টি । উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হলো 
১৯৬টি এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা &২ থেকে হলো ৯২টি । 
সবেপি'রি রাজ্যের 'বিভিন্ন রকের অন্তর্গত 'নাদষ্ট প্রাথামক বিদ্যালয়ে উপজাতি 
ছান্রছান্রীদের কগবরক ভাষায় শিক্ষার ব্যবচ্থা আছে। বর্তমানে ৫৬৪টি 
বগবরক স্কুল আছে এবং এইসব ছান্রছান্রীদের জন্য কগবরক শিক্ষকও আছেন ।. 
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এইভাবে বামফ্ণ্ট সরকার প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কগবরক ভাষায় 'শিক্ষা- 
প্রানের বাবস্থা করে। কিন্তু কংগ্রেস আমলে এই সব উপজাতি শিশুদের 
সুষ্ঠু শিক্ষা গ্রহণের বাবস্থা থেকে বা্ঘিত রাখা হয় । যাঁদও ভারতীয় 
সংবধানের £10216350 (&) তে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষায় 
প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ অবাধ করার কথা স্পম্টতই বলা হয়েছে । 
১১৪৯ সালে পেপ্ট্রাল এডভাইজরী বোর্ড অব এডুকেশন 'সিদ্ধ।স্ত নেন, 
01090 0106 10090100) 01 11050710007, ঠ0 00০ 1010101 199510 90926 
10156 100 01)0 10300021 60061 06 00০ 01110 210. 0096 100০ 
[00 [10000 1000116 আ৪$ 01001600010 (0 10010101 09006 
121050960, 20701) 210)09005 70190 190 70902 00 006 10500000018 1 
€1)]) 10011)00 [01009 105 20100100101 ৪6 16256 9116 (92০01 10 
০901) 21] [00 ০193535) 01:01090. 09 6001: 012 ৪.6 1985: 4) 5000 
[১019115 11) 2. 5010001,1100 19201018101: 509,00১ 1010507০ ড/1001:9 16 
15 01122106 হিট, 006 10001061 €010£6) 91009010100 11706000090. 1701 
০8.8110] 11001) 01955 ]া] 1001 19661 001) 006 02107 06 11) 10110101 
09510 5096০. 1]; 0100: 00 170111095 010০ 51001) ০0৬০ 10 00৩ 
19101181 191700825 29 10201000, 0: 11150000010 11 00০ 55001809175 
512,60০, 00110:91) 97010 10০ 51৬, 00০ 01010101201 01955721111 0025- 
(10105 17) 002 70060 0017602 01: 0002 7150 ০0 5০215 8:06] 00৩ 
10120110951 5000. 

[ন্রপুরার উপজাতি শিশুরা দীর্ধাদনের প্রচেষ্টার পর মাতৃভাষার মাধ্যমে 
[শিক্ষার এই সযোগ লাভ করে । অবশ্য প্রাথা্িক শিক্ষার পরই আবার এইসব 
ছাত্রছাত্রীদের একটি আগণলিক ভাষা (এই রাজ্যে বাংলা ভাষা ) আয়ত্ত করতে 
হবে । এতে শিক্ষার ক্ষেত্রে ন্যানা অংশের শিক্ষার্থাঁ থেকে তারা পিছিয়ে 
পড়বে । এ ছাড়া এই অবস্থায় এই দুই ধরনের ভাষায় একটা সম্পক্ণ তৈরীর 
প্রয়োজনও আছে। এ সম্পরকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উীন্ত প্রাণধানযোগ্য £ 
কোন শিক্ষাকে স্থায় করিতে হইলে, গভীর কাঁরতে হইলে, ব্যাপক কাঁরতে 
হইলে, তাহাকে অপারচিত মাতৃভাষায় 'বগাঁলত কাঁরয়া দিতে হয় । যেভাষা 
দেশের সর্ব সমখীরিত, অন্তঃপুরের অসূর্য্পশ্যা কক্ষেও যাহার নিষেধ নাই। 
যাহাতে সমস্ত জাতির মানাসক 'নিঃবাস প্রশ্বাস বিপন্ন হইতেছে । শিক্ষাকে 
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এই ভাষার মধ্যে 'াশ্রত করিলে তবে সে সমস্ত জাতীয় রন্তকে বিশুদ্ধ কাঁরতে 
পারে। সমস্ত জাতীয় জীবন 'ক্রয়ার সাঁহত তাহার যোগ সাধন হয়।” 
( সাধনা” ১৩০০ আষাঢ় পৃঃ ১৯৭ )। 'ন্রপুরার বামজ্্ট সরকার কগবরক 
ভাষাকে সরকারী ভাষার মযাঁদা দিয়ে একে সীমার বন্ধন থেকে মযান্ত দিয়েছে। 
তদুপরি কয়েক বৎসরকাল বাঙালাঁ ভাষাভাষীদের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে 
কগবরক ভাষী জনগোষ্ঠী প্রচণ্ড আড়ম্ট বোধ করবে না। ফলে উপজাতি 
জীবনে শিক্ষার ও চেতনার রাজ্যে .পেশছানোর প্রশস্ত রাজপথ তৈরী 
হলো । তদুপার শিক্ষিত উপজাতি যুবক যুবতী ও অন্যান্য অংশের শিক্ষিত 
বান্তিরা যাঁদ সরকারশ পৃঞ্পোধকতায় কগবরক ভাষাকে অন্বাদ, মৌলিক 
রচনা ইত্যা দর মারফৎ সমৃদ্ধ করতে এগিয়ে আসেন তবে শুধু; কগবরক ভাষার 
উন্নাতি ঘটবে না শিক্ষারও প্রসার ঘটবে । 


€ 


ধম 


উপজাতিদের ধমবশ্বাস দীর্ঘ আলোচনায় নানা জটিল রূপ নিয়েছে । 
ভারত সরকারের লোকগণনা কালে ধর্ম অনুসারে জনসংখ্যা গণনার চেষ্টা করা 
হয়ে থাকে । বৃটিশ আমলে ভারত সরকার লোকগণনাকালে ভারতের উপজ্জাতি 
বা আদিবাসীদের ধর্মকে আনিমিজম (821001907 ) বা সবর্প্রাণবাদণ বলে 
আভহিত করেন। সর্বপ্রাণবাদী সাধারণতঃ জড় উপাসনায় বিশ্বাদী। 
ইংরেজ আ'দবাসীদের এইভাবে 'চাহত করায় অনেকেই এর সমালোচনা করেন । 
বস্তুতঃ “আদিবাসীদের আনিমস্ট বা জড়োপাসক আখ্যা দেওয়ার পেছনে 
একটা ব্রিটিশ কুটনাঁতি যে ছিল, তা অনুমান করবার কারণ আছে । ভারতের 
[হন্দ সমাজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কতভাগে ভাগ ( হা য)০0696012 ) করা 
যার, সে সম্বন্ধে ব্রিটিশ কটনীতিবিশারদেরা অনেক চেষ্টা করেছেন । 
'তপশীলী জাতি (3০1990019 08505 ) নাম দিয়ে হিন্দুসমাজের একটা 
অংশকে পৃথক করবার চেষ্টা করা হয়েছে । য্যাক্তস্বরূপ বলা হয়েছে যে, 
এরা হিন্দ; হলেও আঁতি “অবনত শ্রেণীর হিন্দ; এবং এ'দের স্বার্থের জন্য 
বিশেষ সুবিধা ও সংরক্ষণের প্রয়োজন এবং এদের উপকার করবার জন্যেই 
সাধারণ হন্দঃসমাজ থেকে এদের [ভিন্ন করে বেছে নিয়ে একটা পৃথক নামকরণ 
করা হয়েছে । এ বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, ভারতের মুসলমান ও 
খত্টান সমাজের মধ্যেও অবনত শ্রেণী” আছে, কিন্তু তাদের পৃথক করা হয়নি ॥ 
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কিন্তু হিন্দু সমাজ দেহকেই খশ্ডিত করবার রাজনৈতিক প্রয়াস বিশেষভাবে 
হয়েছে । হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা এত ব্যাপক যে, তার মধ্যে একেশ্বরবাদী ও 
নিরাকারবাদী থেকে আরম্ভ করে ভতপূজক পর্যন্ত সবারই স্থান আছে! 
হিন্দুধর্ম কথাটা সাংস্কৃতিক অর্থেই সবচেয়ে সত্য । কাশ্মীর ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিত 
নেহরু, মহর ডঃ আম্বেদকর এবং কাছাড়ন শ্রীরুপনাথ ব্র্ধ বা ও'রাও রায়সাহেব 
বন্দীরাম-_হিন্দুধর্মের পাঁরাধর মধো এদের সবারই স্থান আছে। কিন্তু 
ভারত গভর্ণমেণ্ট তপশীলা জাতি" নাম 'দয়ে একটা বিভেদ আমদানী করলেন, 
তারপর আঁদবাশীদের সম্বন্ধে এনমিস্ট বা জড়োপাসক নাম য়ে আর এক 
দফা বিভেদ ঢুকয়ে দিলেন। তথাকথিত তপশীলী জাতরা যাঁদ সামাঁজক 
সংজ্ঞা অনুসারে অবনত হিন্দু, হয়ে থাকে, তবে আঁদবাসীরাও “অবনত 
হন্দ্‌”। কন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট আদবাসীদের “অবনত হিন্দু বলতে রাজী 
নন, কারণ তাতেও হিন্দু সমাজের একটা ব্যাপক রূপ স্বীকৃত হয়ে যার । 

হন্দঃসমাজের কয়েকটি উচ্চবর্ণের অনুদার ও সঙ্কীর্ণ আচরণের ( দণ্টান্তঃ 
অস্পৃশ্যতা ) জন্য তপশীলী জাঁতিদের মধো অনেকের মনে মোটামুটি একটা 
গন্দু সমাজাবরোধাঁ বিক্ষোভ আজকাল দেখা 'দয়েছে। ন্ট তপশনলী 
জাঁতিরা নিজেদের হন্দ বলতে কোন দ্বিধা করেন না এবং ীহন্দ ধর্মকে তাঁরা 
অবজ্ঞা করেন না। বণশহন্দীবরোধী মনোভাব এদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলেও 
গৃহন্দুধর্ম ঠবরোধী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠতে পারোন । সমস্যাটা বস্তুত ঘরোয়া 
বিবাদের মত এবং বিবাদটা সামাজিক । আ'দবাসীদের মনোভাবের মধ্যেও 
একই ধরণের প্রতিক্রিয়ার প্রমাণ দেখতে পাওয়া ধায় । আদিবাসীরা তদের 
নিজস্ব উৎসব, পূজাপদ্ধাতি ও বিশ্বাস নিয়ে আছেন এবং তার মধ্যে বহু হিন্দু 
দেবদেবীর পূজা পদ্ধাত ও 'হন্দসুলভ ধমশবম্বাসকেও তাঁরা নিজস্ব করে 
1নয়েছেন । আদবাসীদের মনে হিন্দুধর্ম বিরোধী কোন প্রাতক্িমা নেই । 
1কন্তু তথাপি, হিন্দুসমাজ বিরোধী একটা ক্ষোভ আছে । এক্ষেত্রেও বিক্ষোভের 
মূল কারণ হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক । 

1হন্দুসমাজের এই আভ্যন্তরীণ সামাজিক শ্রেণনপার্থক্য ও বৈষম্যগ্রলর 
সৃযোগ নিয়ে ব্রিটিশ ক্‌টনশীত 'হিন্দসমাজকে তিন ভাগ করার চেষ্টা করেছে । 
তপশলাী জাতিদের ভিন্ন করা হয়েছে, কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের সম্বন্ধে একটা 
নতুন ধর্ম আরোপ করার চেস্টা সফল হয়ীন, 'অবনত হিন্দু, নাম 'দিয়ে তাদের 
হিন্দুত্বকে যেন অনিচ্ছা সর্তও স্বীকার করতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বাধ্য হয়েছে ; 
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কিন্ত আঁদবাসীদের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধর্ম (আযানামজম বা জড়োপসনা ) 
আরোপ করে একেবারে পৃথক করার চৈষ্টা হয়েছে । 

১৮৯১ সালে ভারতের সেন্সাস কাঁমশনার জে. এ. বেইনৃস (]. 4, 821063) 
বলেন, বিহু উপজাতীয় গোম্ঠী (::52] 7901919 ) বর্তমানে হিন্দু হয়ে 
গেছে । এদের ধর্মমত এবং যারা এখনও আহন্দ উপজাতীয় রূপে আছে, 
তাদের ধর্মমতের মধো কোন ভেদরেখা টানতে পারা যায় না।, 

স্যার হাবর্টি রিজল (91. 716০1 [২15615) তাঁর ১৯১১ সালের সেন্সাস 
রিপোর্টে বলেছেন £ পহন্দুধর্ম এবং জড়োপসনার (£0110190 ) মধ্যে কোন 
স্পম্ট পার্থক্য করা সম্ভব নয় **"*উপজাতীর লোকেরা (691) ধাঁরে 
ধীরে অল্প অল্প করে হিন্দ্ূত্ব গ্রহণ করে চলেছে । সুতরাং ঠিক কতখানি 
এবং কি পরিমাণের 'হিন্দঃধর্ম গ্রহণ করার পর একজন উপজাতীয়কে হিন্দু বলা 
উঁচ সে সম্বন্ধে কোন একটা মাপ দ্হির করা সম্ভব নয় ।” 

১৯২১ সালের বিহার ও-উীড়ব্যার সেন্সাস সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ পি, সি. 
ট্যালেশ্টস্‌ (6.0 811905ও ) বলেছেন £ প্রতোক, লোকগণনার সময় 
আমাদের প্র্্টা সমস্যায় পড়তে হয়েছে-_এই সকল (আঁদবাসী ) লোকদের 
অবনত শ্রেণীর হিন্দুদের থেকে পৃখক করে দেখা খুবই কঠিন 1৮৯০ 

ভ্িপুরায় উপজাতিদের ক্ষেত্রেও এইরুপ হিন্দুধর্ম অবলম্বীদের সংখ্যাই 
অধক | প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরার মহারাজারা দীর্ঘাদন ধরে গোড়ীয় বৈষ্কবরধর্মের 
প্রতি অনুরন্ত থাকায় এবং মাঁণপুরী সমাজও দীর্ঘকাল ধরে এই ধর্মে বিশ্বাসী 
হওরায় সামগ্রিক ভাবে উপজাতিদের মধ্যে এই ধমেরি প্রবল অনুরাগ লক্ষ্য 
করা যায়। তবু উপজাতিদের মধ্যে কিছ সংখ্যক খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বীও 
আছে । কিন্তু খ্রীম্ঠান ধর্ম প্রচারকদের পক্ষে ন্রিপুরায় যত ব্যাপক প্রচার কাজ 
করা হয়--অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারকদের সেই ধরণের প্রচার কার্য নেই। 

যাহোক, 'ন্রপুরা রাজোর উপজাতিরা বিশেষভাবে হিন্দুধর্ম দ্বারা প্রভাবিত | 
এই প্রভাবের ক্ষেত্রে রাজপারবারেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে । “রাজারা 
কেবলমান্র সহরবাসাঁ উপজাতদেরই নহে, পাহাড়ের কগবরক ভাষা উপ- 
জাতদেরও গোড়া হিন্দুতে রূপান্তরের পথে পা বাড়ায় উনাবংশ শতাব্দীর 
শেনের দিকে । প্রথমতঃ ব্রাজারা ন্রিপুরী ( কগবরক ভাষী উপজাতি গোম্ঠী ) 
সমাজ সংদ্কারের নামে তাদের 'বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও ধর্মনোচ্ঠনের পথ পারিবর্তন 
সাধনে ব্রতী হন। চট্টগ্রাম থেকে আগত এক গোম্শীর বাঙালী ব্রাহ্মণদের 
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চিরস্থায়ী ম্যাদে সনদ দিয়ে কগবরক ভাষা উপজাতীয়দের (রিয়াং বাদে ) 
কুলপরোহিত বা যজমানী ব্রাহ্গণের আসনে বসান । বিশুদ্ধ ক্ষান্য় আচার 
প্রবর্তনের নামে কগবরক ভাষা উপজাতীয়দের মানুষ মরার ৭ 'দিনের পর শ্রাদ্ধ 
€ হরাছিনি ) করার প্রথা বদল করে তেরাদনে শ্রাদ্ধ করার প্রথা চালু করেন। 
পূর্ধে শ্রাদ্ধ, 'বিবাহ প্রস্তীতি যেকোন সামাজিক অনষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন 
পড়ত না। কিন্তু মহারাজারা ক্ষান্রয় আচার' প্রবর্তনের নামে এ সব অনুষ্ঠানে 
'ন্রপুরীদের ব্রা্মণের দ্বারা পুজা পার্বণ করানো বাধ্যতামূলক করে দেন | 
এসব কজে যার।ই প্রাঙ্গণ নেবেন না তাদের সমাজ বণিত করার প্রথা চালু 
হয় । অপম্ত্যু নামক সংস্কার উপজাতিদের সমাজে অপরিচিত ছিল । কেহ 
জলে ডুবে মরলে বা ফাঁস খেয়ে মরলে সেই মত ব্যান্তর বংশধরদের ব্রাহ্মণের 
সাহাব্যে প্রায়শ্চত করানো, আত্মশ্রদ্ধ বা দেহশুদিখ করানোর প্রথা উপ- 
জাতদের সমাজে প্রচলন ছিল না, রাজারাই সেই আধ্যাত্মিক সংস্কার প্রথম 
কগবরকভাষাঁদের নমাজে প্রবর্তন করেন। আরো নগ্নভাবে বলতে গেলে 
রাজারাই উপজাতি সমাজে হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সমূহ প্রবেশ করান । 

শুধু যজমানী ব্রাহ্মণ আমদানী করেই রাজারা ক্ষান্ত থাকেন নাই। 
মেহারী থেকে গোস্বামী বংশীয় একদল বাহ্ষণদের আমদানী করেন ন্রিপ্রীদের 
দীক্ষাগুরুরুপে । এই গোস্বামীরা সনদ পেলেন কগবরকভাষীদের দীক্ষা 
[দিতে । এরা উপজাতিদের কাছে ধর্মগুরু নামে পাঁরাচত। এই ধর্মগুরুরা 
পুরুবানংক্রমে উপজাতি শিষ্যদের কাছ থেকে প্রাতবৎসর বার্ধক গুরু দাঁক্ষণা 
€ খাজনা ) আদায় করে নেন এবং সেই প্রথা প্রায় অব্যাহতই রয়েছে । 

এই রাজারাই নবদ্বীপ থেকে বাঙালী বৈষব 'ন্রপুরায় আমদানী করেন এবং 
উপজাতি জনগণকে ভেক গ্রহণ করতে অথ বৈষবধর্মে দীক্ষিত হতে উৎসাহিত 
করেন । ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের সময়ে '্রপরী এবং জমাতিয়া 
উপজাতিদের মধ্যে সাধু ও বৈষ্ব হবার প্রবণতার জোয়ার আসে। প্রচুর 
সংখাক পাঁরবার সাধ্‌ ও বৈষ্ণব হন । এভাবে তারা হিন্দুধর্মের আধ্যাস্মিক 
সংস্কারের অক্টোপাশে আবদ্ধ হন । 

ন্রপুরার রাজাদের হিন্দুধর্মের গোঁড়ামী এবং কুসংস্কার এমন স্তরে পৌছে 
যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা বীরবিক্রম কগবরকভাষী উপজাতি 
সমাজে বিশুদ্ধ ক্ষা্িয় আচার প্রাতষ্ঠান নামে প্যারা মিলিটারী সংগঠন 
বান্দিয়াদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে ব্যাপকভাবে শূকর ও মোরগ ধৰংস করোছলেন । 
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বৈধব ধর্মে দীক্ষিত রাজার অনুগত কুসূম দেববমাঁ (কুসুম ঠাকুর নামে 
পারচিত ) এই শুকর মোরগ ধ্বংস আভিযানে নেতৃত্ব দেন । তখন বন্দয়াদের 
উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পাড়ায় পাড়ায় আঁভযান চালিয়ে গৃহস্থদের শুকর 
ও মোরগ পালন ও ভক্ষণ কত ভ্রম্টাচার ও মহাপাপ গোঁড়া হিন্দুধর্মের এই 
1হতোপদেশ তথাকাথত অনাচারাঁ উপজাতিদের নিকট বর্ষণ করা। তাঁদের 
এই গোঁড়া হিন্দ্য়ানীর বেলায় সারা ন্রিপুরায় হাজার হাজার শুকর মোরগ 
বধ হয় এবং গহস্থরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।৯১ এর পেছনে রাজা 
মহারাজাদের উদ্দেশ্য যাই থাক্‌ক--এইভাবে উপজাতিদের মধ্যে হিন্দুধম 
ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে । 

হিন্দুধমের পরেই এই রাজো বৌদ্ধধর্ম অবলম্বীদের প্রাধানা উল্লেখযোগা । 
এই ধর্ম 'বশেবভাবে মগ ও চাকমাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রসারিত । 
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উপজাতিদের মধ্যে মুসলমান ধর্মঅবলম্বশ দেখা যায় না। “বহু বোঁচন্রো, 
বহ বরোধা রীতি-নীতির সামঞ্জস্য মিশ্রণে ও সমম্বয়ে, বহু ভাষা পাঁরচ্ছদ 
আচার উৎসব ইত্যাদি সাংস্কাতিক ভূমিকার বিরাটত্বে, অতি পরিব্যাপ্ত ও আঁতি 
গভীর হিন্দূসমাজের সন্তায় পরিবর্তন ও আহরণের যে শান্ত আছে, স্টো দেশী 
বিদেশী অনেক পমালোচকেরা সহজে দেখতে গান না। হয়তো হিন্দু সমাজের 
এই বৈশিষ্ট্যের জনাই আঁদবাসীঁ সমাজ এর প্রাত আকৃণ্ট। আর যাঁদ সমাজের 
কথা ছেঁড়েদিই, তবে বলতে হয় হিন্দু সংস্কাতির মধ্যে এমন কছু আছে যার জন্য 
আদিবাসী সমাজ হিন্দুসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয় । হিন্দু সংস্কীতিকে আদবাসারা 
বৈদেশিক সং কৃতি বলে মনে করতে পারে না কিন্তু জাত প্রথাহীন 'বখ্যাত 
খজ্টীয় ও মুসলিম সংস্কৃতিকে আদিবাসীরা বৈদোশক সংস্কীতি বলে সহজেই 
বুঝতে পারে, কারণ এই দুই সংস্কৃতি আঁদবাসীদের চিরকেলে এাত্হাসিক 
রুচি, সংস্কার ও বশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার ও অ'ঘাত করে । সামাজিক 
বিষয়ে হিন্দু মাঁদও কোন কোন ক্ষেত্রে অন্দার ও সঙ্কীর্ণ এবং সেই অনুপাতে 
দুবল কিন্তু সাংস্কাতিক ক্ষেত্রে হিন্দ তেমনি উদার 1" সামাজিক দিক 'দিয়ে 'হিন্দু 
নিজের যে দুবলিতা ঘাঁটয়েছে সাংস্কৃভিক 'দিক দিয়ে শান্তি অর্নন করে সেই ক্ষতি 
পুবিয়ে নিরেছে 1৮ (ভারতের আদিবাসী পুঃ ৩২ (খ) ) ন্িপুরায় উপজাতিরা 
হিন্দ হলেও বা অন্য ধর্ম অবলম্বশ হলেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে গোজ্ঠীগত 
দেবতার পূজা, উৎসব ও সামাজিক নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হচ্ছে । 

খার্টিও কোড় পূজা  ল্রিপুরারাজ্যের প্রধান পুজা । যদিও এই পূজা 
গুল ত্রিপুরার সমস্ত আদিবাঞীদের পুজো, তব; এগুলো রাজন্যশাসিত 
ন্রপুরায় রাজানুকূল্যেই সম্পন্ন হতো । বর্তমানেও সরকারী নানা আনদকল্য 
এসব পৃজোতে আছে । 

এছাড়া গাঁড়িয়া, রম্ধক, মাইলমা (ধানের দেবী ), নকছু মতাই (গৃহদেবী), 
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খুলুমা (তুলার দেবী ), চাঙরাই (জুম ছেড়ে আসার সময় পৃজো ), মামিতা 
বা মাইকাতাল ('বিন্িচালের পূজো ), মতাই কতর (বড়দেবতা ), বুড়াছা (বড়া 
দেবতা ১ তুইমা (গঙ্গাদেবী ), লাম্প্রা (শুভ অনুষ্ঠানের পুজা ) প্রভৃতি বহু 
প্‌জা পাবন তাদের বারমাসের পাবনের অন্তভূক্তি হয়েছে । ওদের সরল জীবন 
যাঘায় মত পূজা পদ্ধাতও সহজ সরল । প্রাতীদনের সরলজীবনে প্রাপ্ত জিনিসই 
পুজার উপকরণ । জাকজমক করে কোন মীর্ত মণ্ডপ বা ঢাক ঢোলের কোন 
বাবস্থা নেই। মাইকের আওয়াজেও বনভূমি কম্পত হয় না। প্রায় সব 
পৃজোতেই বাঁশের ব্যবহার রয়েছে । বস্তুতঃ বাঁশ উপজাত জদবনে অসহায়ের 
শান্ত, সকলের আশ্রয়, ক্ষুধায় খাদা । নিশ্চিতভাবেই এতে দেবত্ব প্রাতিজ্ঞা করা 
যার । সাধারণতঃ বাঁশ মাটিতে পোঁতা হয় । এই বাঁশের আবার বখনো 
কখনো বিশেষভাবে তার গায়ে দায়ের আঁচড়ে বিশেষ রুপ দেয়া হয়। এই 
বাঁশকে ফুলের মালা বা ফুল দিয়ে সাজানো হয় আবার কখনো কখনো তুলা 
দিয়েও সাজানো হয় । অনেক সময় রীছা (বক্ষ আবরণাী ও ব্যবহার করা 
হয়। বনের অফুরন্ত কলাপাতাই উপবরণ রাখার, উপচার সাজার পান্ন হিসেবে 
ব্যবহার করা হয় । উপচার 'হসেবে চাল, কলা, সুপারী, ধান, হলুদ ইত্যাণদ 
ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিশেষ ব্যবহার্য বস্ত হলো "৪ম ।  প্রধানতঃ 
মোরগ বলি দেয়া হয় । এছাড়া মাহি, পাঁঠা বা শুকর বাল দেয়ার প্রথাও 
আছে। ধর্সীয় ও সামাজিক উভয় অনুষ্ঠানেই পানীয় বাবহার হয়- এর মধ্যে 
বৃতুক, লাঙ্গ, আরাক প্রধান । 

পূজা পদ্ধতিও সরল। পূজার প্রথমে অচাই । পুরোহিত ) বারংয়া 
( সাহাধ্যকারী ), জগাল্লাকে ! উলুধ্বানকারিণপী ) পান সূপারী দিয়ে নিমন্ত্রণ 
জানানো হয় । 

মোরগ বাল দেওয়ার পর রন্তু কলাপাতায় ফেলা হয়--রং উত্জবল লাল 
হলে শুভ বলে ধরে নেয়া হয়। আচাই পূজোর পর মদ পান করেন, 
পারবারের মঙ্গল কামনা করেন । প্রায় সব পূজোতেই নাচ গানের 
আয়োজন থাকে | গানের বিষয়ও পাঁরচিত জীবনকে কেন্দ্র করে । পূজোর মধা 
[দয়ে সকলে মিলিত হয়ে আনন্দ উপভোগ করে । 

মগদের পূজোর মধ্যে কেয়।ং বিশেব উল্লেখযোগ্য । এহাড়া উপজাতিদের 
মধ্যে প্রায় সব পূজাতে বাঁশের ব্যবহার, বৃক্ষপৃজার. প্রতিই হীঙ্গত করে । এ 
ছাড়াও উল্লেখ করা যেতে পারে পাটপরাদের মুলিখানাই' পুজা এবং 'কালাইয়া' 
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পুজা উভয়ের অন্তরালেই বৃক্ষপূজার লক্ষণ বর্তমান । মূলীখানাই প্‌জার- 
মতো কালাইয়া পৃজাও অরণ্য অভ্যন্তরে অনুষ্ঠিত হয় এবং পূজার উপচার 
উৎসর্গ করা হয় বক্ষকে। এই পূজার উদ্দেশ্য 'বাভন্নমূখী। ফসলব্াদ্ধ, 
অর্থনোতিক মঙ্গল, সন্তান জন্মলাভ প্রভ্ত বিষয়বস্তুই এই পুজার অস্তাশীহত 
র্‌প। 'নির্িস্ট দিনে কালাইয়া দেবতার মূর্ত গড়ে বেদীতে স্থাপন করা হয় । 
তৎপর মুগ হত্যা করে এই পূজা আরম্ভ করতে হয় । তুইবুকমা, চুংগ্রাংমা 
অথবা কোয়াই চানাই মা পূজায় যেমন শুকর হত্যা নিষিদ্ধ তেমান কালাইয়া 
পুজায়ও শুকর হত্যা করা চলে না। কালাইয়া পৃজার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, 
যে পাঁরবার এই পূজার আয়োজন করে তাদের মস্তক মুশ্ডন করতে হর এবং 
এই পুজা চলাকালে অজাই বা অচাই খাওয়া তো দুরের কথা জলও স্পর্শ 
করতে গারে না। উল্লেখ করা যেতে পারে ফে, বক্ষপজা আদম সমাজের 
এক প্রাচীনতম নিদর্শন 1৮৯5 

সূর্য ও চন্দ্র দেবতার প্রাত ভাদের বিশেষ ভন্তি লক্ষ্য করা যায় । সম্ভবতঃ 
সৌরশন্ডি সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকেই নানারকম ধারণা গড়ে উঠ্ঠে। বহু 
প্রাচটনকাল থেকে ভারতের বা পথবীর নানা প্রাচীন জাতির মধ্যেই সূর্য বা 
চন্দ্র সম্পর্কে নানা ধারণ।র সম্ট হয়েছে। 'বাঁভন সমাজে সূর্য দেবতার 
পুজার প্রচলন আহ্ছে। সূর্ধব্রতের প্রচলন এখনও এতদঅগুলের সমাজে 
রয়েছে । প্রাচীন ঘিপুরার প্রাপ্ত বিভিন্ন মূভি মধো সযদেবতার মতির 
সংখা। খুব উল্লেখযোগ্য | সুর্য পুজার স্থান আবে দাক্ষণ ত্রিপুরার বাগমা 
ও পিলাক খুব প্রা্ন্ধ। শুধু এদেশে নর, গাঁথবীর অন্য অণ্লের প্রাচীন 
সমাডেও জূর্য পুজার রাঁতি প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে ফ্রেজারের বন্তব্য 
উল্লেখষোগা 8 
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ইউরোপ, আমোঁরকা এবং অন্যান্য মহাদেশেও সূর্ধ পূজায় প্রচলিত প্রস্তর 
নার্মত মৃর্তি দেখা যায়। উীঁড়ষ্যার কোণারকের সূর্য মন্দিরের শাম্বের 
কাহিনী বহুল প্র্গালত | কু্ঠরোগের নিরাময়ের জনা সূফদেবতার পুজার 
প্রচলনের কাঁহনীও ভারতের 'বাভন্ন অংশে প্রচলিত আহে । ন্রিপুরী রাজ্যেও 
কৃণ্ঠ ব্যাপক সংকমণ সূর্য দেবতার পূজ।র প্রাতি হীঙ্গত করে । 

“প্রাচীন 'মিশরাঁয় সংস্কৃতিতেও সূর্যপূজার আস্তত্বের সন্ধান পাওয়া যায় । 
প্রাচীন মিশরাঁয়দের কাছে সূর্দেবতা রা (২৪ )বা রি (০) নানে খ্যাত। 
বেদে বর্ণিত সূ্ষ, গ্রীকদের হেলিওস, ল্যাঁটন ভাষার সোল (9০1), বোঁবাঁলয়নদের 
শামস এবং আঁসরীয়দের উতু কিংবা বাব্বার-এর যে প্রাধানা মশরায়দের রা 
অথবা রি একই ভূমিকা পালন করে থাকেন । 

বেদে বার্ণত সূর্ধ দেবতা শবর, জেন্দাবাস্তায় বার্ণত সূর্ধদেবতা হবারে 
এবং গ্রীকদের হেলিওস যেমন শ্বেত ঘোড়া চালিত রথে ন্নাকাশপথে ভ্মণ 
করেন তেমনি মিশরীয় সূর্ধদেবতা রা অথবা রি আকাশপথে ভ্রমণ করেন ; 
তবে ম্বতঘোড়া চালিত রথে নয়, জাহাজ বা নৌকায় চড়ে । 

প্রাচীন মিশরীয়দের পৌরাণিক গ্রন্থ “দ বুক অব আম দুআটও (1109 
700]. 0৫ 10 [0102 ) এবং শদ বুক অব [দ'গেটও (0০ 8০০01 01 006 
909 ) ইত্যাদিতে উল্লেখিত আছে যে, সূর্ধদেবতা রা বা রি রান্রিবেলায় 
দৃ'ত্রাত (1048) নামক অণ্ুল পাঁরভ্রমণ করেন এবং এই অগ্ুল মত মানুবের 
দেশ বলে কথিত । মৃত মানুষের দেশে পূর্ব ও পাঁশ্চম দিকে এক বিরাট নদী 
প্রবাহত হয় এবং এই নদী পথেই রা বারি-এর জাহাজ বানোৌকা চলাফেরা 
করে। 

প্রাচীন মিশরীয়দের ধারণায় সূর্য ছিলেন পুরুষ দেবতা ; কিন্তু পরবর্তাঁ 
সময়ে তারা সূর্যদেধতাকে দেবী হিসাবে স্থান দেয় এবং রা বা রি-এর পরিবতে 
তাঁর নামকরণ করে রাত বা রাতিতই। রাত বা রাততই দেবার কার্কলাপে 
অবাঁশ্য কোন পার্থক্য টানা হয়নি । কেননা সূর্যদেবতার মতো তাকেও 
অপরূপ শান্তুর আধকা'রণী বলে কল্পনা করা হয় । 
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চি 

শুধু আরাধ্য দেবতা 'হসাবে নয়, প্রাচীন মিশরীয় উপকথায় সূর্যদেবতার 
প্রাধান্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এমনাক কোন কোন রাজবংশও সূর্য থেকে 
উদ্ভূত বলে জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ আঁসারস (08105 ) রাজবংশের 
নাম করা যায়। অবতার হিসাবে তান মানবকূলের উপর প্রভূত্ব করেন । 

সূর্যদেবতার জন্মকাহনীতেও প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যময় । 
অবশ্য এ সম্পর্কে 'বাভন ধারণাব পাঁরিচয় পাওয়া যায়। এ. আরমান সমার্থত 
বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, নান ( টবিঞ্।) নামক সমুদ্র থেকে সুরদেবতা উঠে 
আসেন। তবে কখন এবং কিভাবে তা অবশ্য তান বাখ্যা করেনান। সে 
সংবাদ অজ্ঞাতই রয়ে গেছে ॥ কেউ কেউ অনুমান করেন সূর্ধদেবতা প্রারথামক 
অবস্থায় 'শিশুর্পে পদ্মপাতায় অবস্থান করেন এবং সেখান থেকেই তাঁর এই 
আবিভবি । অন্য মন্তব্যে জানা যায় যে, পাহাড় শীধের কোনোও এক 'ডিমের 
মধ্য থেকে নূর্বদেবতার আবিভবি ৷ 

প্রথম অবস্থায় এই ডিম ছিল সমুদ্রগর্ভে। গরবতাঁ ঘটনা এইরূপ £ 
'সমূদ্রগর্ভ থেকে ডিম পাহাড়শীর্ষের এক বাসায় আশ্রয় লাভ করে । সেখানে 
[ডমে তা দিবার সময় আটজন দৈত্য-দানব, সাপ, ব্যাঙ এবং গাভীর আকারে 
সেখানে উপাশ্থত ছিল । সূর্ধদেবতা ডিম ফেটে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাভীর 
[পঠে আরোহণ করলেন এবং সেই গাভীই তাঁকে আকাশে স্থাপন করলো । 
বলা প্রয়োজন যে, মিশরীর উপকথায় বলা হয়েছে ষে, প্রাথামক অবস্থায় আকাশ 
ছিল মাথার উপরে বিস্তৃত । শো (২) দেবতা কতক সেই আকাশ 
বর্তমানের অবস্থায় রাখা হয়েছে । এবং এই শো দেবতাই মাটি ( সেব অথবা 
কেব ) এবং আকাশ (নৃূত)-এর মধ্যবতী স্থানের আবিভবি ঘটিয়েছেন । প্রাচীন 
মিশরনয়দের মতে সূর্দেবতা আকাশ দেবী নুত-এর পিঠের উপর দিয়ে জাহাজ 
বা নৌকার ভমণ করেন । এ সম্পর্কে আগেও সামান্য ইংগীত দেওয়া হয়েছে । 

আকাশ এবং মাটি যে খুব কাছাকাছি ছিল বাংলাদেশ ও ভারতের বহ্‌ 
আদিম সমাজের উপকথায় তার সন্ধান পাওয়া যায় । খাসীয়া ধর্ম কথায় 
বলা হয়েছে, আকাশ এবং মাটি খুব কাছাকাছি ছিল । মানবজাতি ক পাপ 
করেছিল তাই মাকাশ উপরে তোলা হয়েছে । 

মিশরীয় উপকথায় সূর্য-সম্পীক্ত বহু কাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায় 
তবে সূর্যদেবতা যে অলৌকিক শান্তর আধিকারী এবং তাঁর জন্মও যে অলৌকিক 
ভাবে সংঘাঁটত হয়েছে এরপ 1ব*বাস মিশরের সবন্ প্রচালত 1৮৯৫ 
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প্রাচীন সমাজে ধর্মের ক্ষেত্রে চন্দ্রেও বিশেষ ভূমিকা আছে। বেদ ও 
পুরাণের অভিমত অনুযায়ী সোম বা চন্দ্র আন্রির পত্র । 

এছাড়া আছে, নানা গ্রাম্য দেবদেবশী । যেমন, টিপরাদের চুআ মাখ লায়ে, 
হাকামা, খুলুমরএ, কালাইয়া গরাইয়া, বৃরসার, মাতাই চাংগররাম, বিচচানি, 
সাম;ং, তুইমা, চাকমাদের মা লক্ষী, বৃহত্তারা, ধলধবরি, পরমেশ্বর, মত্যা, 
হত্যা, ফুলকমরাী, মেলকোমরী, মোহিনী কালাখেদর, ভূত, রাখ্যোয়াল, 'বয়ান্া, 
থান, চাল্লোয়াদ, বজমপাতি, থাম্মাং চেক্ধং, মগনী, শাঁজ, কালীজান্দর, আনেয়া, 
লাভ্তজ্যা, ঠাকুর ইত্যাদি ; গারোদের তাতারা রাবৃগা, নস্তনুপান্তু, মাচ, 
সালজং, ছোছুম, নোরিংগ্রো নোজংজ, গোয়েরা, নোরাচিত কমরী বোকী, 
সেন, আঁদমা, দিংছমা, কালকেম, চোরাব্াদ, রোকিম, মাস, আগাং সোলজং 
সংগিটাং এবং নবাং ; সাঁওতালদের মনরেনকো, ভোরইশে, দাংগী, পুংগী, হিসী. 
ডুমনী, চিতা, কাপড়া, বেরহাপাত, মংগরপাত, বুধ পাহাড়, পাউরীপাত, 
কানাচান্দী, কালামাহচান্দ, নাঠণকুদ্রা ইত্যাদ ;*বলা আবধশাক যে, হন্দধ্দের 
দেবদেবী এবং আদিম সমাজের দেবদেবী অনেকক্ষেত্রেই এই আঁবিচ্ছেদ্য সূত্রে 
আবদ্ধ।” (আরণ্য সংস্কৃতি ; আবদুস সাত্তার পঃ ৪৪) প্রসঙ্গতঃ ডঃ সুধীর 
কুমার করণের মন্তবা উল্লেখযোগ্য £ “বোদিক এবং পৌরাণিক যর পুরোহিত 
পুষ্ট দেবদেবীর প্রভাব আমাদের সমাজে আজো অপ্রাতিহত । এর পাশ্বে 
আর একদল দেবদেবীও সেই আঁদমকাল থেকেই প্রভাব বিস্তার করে আসছে। 
এরা ব্রা্গণ পুরোিতের করুণা লাভের জন্য অপেক্ষা করোনি । ব্রাহ্মণ শাসিত 
সমাজের পূজা প্রাপ্তর জন্য এদের মাথাব্যথা নেই । তব; একথা অস্বীকাদু 
করা যায় না যে, এদের প্রভাবও সমাজ স্বীকৃত । এদের প্রচলিত নাম 
গ্রামদেবতা । 

বাংলাদেশে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের আদি পৃবেই এই অকুলীন দেবতার দল 
মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছিল; অন-আর্ধ সংস্কৃতির অন্তঃশীলা প্রবাহের 
ন্লোতরেখা ধরেই এদের আবিভবি । বেদপূর্ব যুগের সবকথা আমাদের জানবার 
কথা নয়। কন্তু ইন্দ্র, বরুণ, আগ্মি, মিন্ত্র প্রভীতি বোদক দেবতাদের প:র। 
কাহনীর অঙ্গাবরণ নেই বলে এই সব দেবতার স্বরুপ বুঝতে অস্াবধা হয় না। 
বলা বাহুল্য, আদম মানুষের যে ভয় এবং বিশ্বাস ভূত প্রেত আত্মার জল্ম 
[দয়োছল, সেই ভয় এবং বিশ্বাসই পাঁরমা্জত সংস্করণে প্রাকৃতিক বৈচিন্ত্যকে 
দেবতার পায়ে উন্নীত করেছে। বোদক দেবতাদের ক্রমাঁবকাশের পযয়িটি 
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মানব সমাজের আভব্যন্তির সূত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য । খগ্বেদের দেবতত্বের মধ্যে 
আদিম মানুষের 'বিশ্বসই নিহিত । জীবপূজা, অচেতন পদাথ পূজা এবং 
সর্বপ্রাণ-পৃজার সংামশ্রণে বৈদ্িকদেবতার আ'বিভবি এবং এই দেবতাদের 
ক্রমবিকাশের আ'দপবট শ্রামদেবতাদের আ'বিভাবের সঙ্গেও বিজড়িত 1৮৯৬ 

সৃতরাং গ্রামীন পূজা পার্বণের মূল বিষয় হলো গ্রামদেবতার প্রাধান্যই 
আধিক, পরবন্তারঁ সময়ে উচ্চতর দেবদেবাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয় । 

দেবদেবীর মতো ধর্ম আচায় আচরণ, তত্বকথা সম্বালত গ্রন্থ ইত্যাঁদও 
ধর্ম বিশ্বাসে বিশেষ স্থান লাভ করেছে । রামায়ণ, মহাভারত, গাঁতা, ভাগবত 
সম্পর্কে আমাদের প্রায় অনেকেই বিশ্বাসী । তেমনি চাকমা সমাজেও বাভন্ন 
গ্রন্থাঁদ পাওয়া যার, কিংবা খীষ্টান বা মুসলমান সমাজে বাইবেল ও কোরাণ 
হন্দুর দেবদেবীর সমতুল মধদা লাভ করে । বস্তুতঃ ধ” ও পূজা পার্বণ 
উপজাতি তথা আদিম সমাজের জীবনবোধকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত 
করেছিল । 


জ.মভিত্তিক জীবনযাত্রা 
উপজাতিদের মধ্যে একটা অংশ বিশেষভাবে 'িয়াং প্রভতি সম্প্রদায় 
পাহাড়ের উ্চুভুমিতে বসবাস করে । এবং এরা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে 
জুম চাষ করেই জীবনধারণ করে । জমচাষ শুধু ন্রিপুরা রাজোর 
উপজাতিদের নয়--ভারতের উত্তর পবগ্সিলে বসবাসকারী আধকাংশ 
উপজাতি বা আঁদবাসঁদের জাঁবনধারণের একমান্র অবলম্বন । ভারতের 
স্বাধীনতার পর এই জাবনযান্না থেকে এদের সরিয়ে আনার চেষ্টা হলেও 
সম্পূর্ণভাবে এখনও সম্ভব হয়নি । 
টার্ন বা একপ্রকার দাএর সাহায্যে তারা এই চা বাস করে । শরতের 
শেষভাগ থেকে জুমের জমির সন্ধান করে- এবং পাহাড়ের গায়ে গায়ে ফাল্গণ 
চৈত্র মাসে জঙ্গল সাফ করার কাজ চলে এবং আগুণ জেবলে এইসব কাঁটাবন 
প“ুঁড়য়ে ফেলা হয় । তারপর এইসব পোড়াজীমতে কাল বৈশাখার ধারাপাতের 
পর ধান ও অন্যানা চাষ চলে । জুমের চাষে ধানের সঙ্গে অন্যান ফসলও 
উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। এইভাবে তারা সারা বৎসরের খাদ্য সংগ্রহ 
করে রাখে ॥ 


"জুম" শব্দটি ভ্িপুরা রাজ্যে বহুল প্রচলিত হলেও, ভারতের 'বাভন্ 
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অঙ্গরাজো যেখানে এই প্রথা চাল; আছে, সেখানে 'বাভন্ন নামের ব্যবহার 
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জুমচাষের সময়ে তাদের যে গান, সেগুদিও জুমাভাত্তক । এর মধ্যেও 
তাদের সাংস্কৃতিক জীবন ও ফসল রক্ষার উপায় লক্ষ্য করা যায়। জ-মাঁভত্তিব 
নানা অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে । বিশেষ ভাবে ফসল তোলার সময় তারা 
মুরগ মুরগী উৎসর্গ করে ফসল ঘরে আনতো । 

বর্তমানে জুম জীঁবনধারণের এবমান্র উপায় নয়। ( ফলে জমকেন্দ্রীক 
অনেক প্রীক্ুয়াও উঠে যাচ্ছে এবং গানও আর সৃষ্টি হচ্ছে না এবং 
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এই চিত্রে আমরা জ.মচাষাঁদের বাদ্ধর পরিমাণ লক্ষ্য কার । এই প্রবণতা 
রোধ করবার জন্য সরকার নানা চেত্টা নিচ্ছে । মহারাজার আখলেও আমরা 
দেখি অ-উপজাতিদের চাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন) উপজাতদের “রিজার্ভ 
এলাকা'র ব্যবস্থা করা ধায় । পরবর্তী সময়ে তাদের আরো সুযোগ সাাবধার 
জন্য চেষ্টা চলে। 

কাঁধ নিভ'র হওয়ার জন্যই এরা সরল । এদের জীবনধাপনের পদ্ধাতও 
সহজ । এদের সমাজ-অথনৈতিক বিকাশের নানা বিশ্লেষণ দেখা যায়। 
ভারতের সবন্ত্র এবই প'ধাতিতে এই বিকাশের ধারা প্লুরিচালিত হয়নি । “উঃ 
পৃঃ ভারতে বিভিন্ন আদবাসী সমাজ জাঁবনের উপর সমতল আঁধবাসাঁদের 
সমাজ-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাব সূ করেছে এক মিশ্র প্রাতক্রিয়া। এবং 
এই 'মশ্র প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতিই হচ্ছে আঁদবাসীদের মাঝে বর্তমান সামাজিক 
ও নানাবধ রাজনৈতিক আচ্ছিরতা । আঁদবাসীঁ জাতিগোষ্ঠা চিরকালই এদের 
স্বাধীন জাতীয় সম্ভা রক্ষা বরার জন্য উন্নত-উৎপা?দকা শান্তর অন:প্রবেশকে 
প্রতিহত করার চেষ্টা করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে আদিবাসীরা জরী 
হয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের জাতিসত্তার একেবারে বিল্যপ্ত 
ঘটেছে । জাতীয় আগ্রাসনের বিরদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলা আঁদবাসী 
জীবনের বৈশিষ্ট্য । নাগা 'িজো খাসা ইত্যাদি জাতিগোম্ঠী দীর্ঘন্ছায়ী 
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প্রাতরোধ সংগ্রাম চালিয়েছিল বলেই নিজস্ব জাত্সন্তার একেবারে বিলুপ্তি 
ঘটোনি। বরং উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে আদিম সামন্তবাদের জয় 
থেকে আরেক ধাপ উন্নত স্তরে উত্তরণ 'বরতে স্ম্মম হয়েছে । যাঁদও ঝুজেয়া 
সংস্কৃতির কু প্রভাব কাল্রমে তাদের জাতীয় সংস্কৃতির উপর দারুণ বুঠারাঘত 
করেছে । ভারতের কে!ন কোন তঞলে এও দেখা গেছে যে, অগ্কক্ষোকৃত উন্নত 
উৎপাদন ব্যবস্থার কাছে হার মেনে আদিবাসগ জাতিগোত্ঠী নিজেদের স্বকীয়তার 
সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘাঁটয়েছে। দাক্ষণ ভারতে চকুস বা চেংকাস নামক আদবাসা 
তেলেগ সংস্কাতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে ৮৯৯ চেংকাসদের সংস্কৃতি 
উন্নত লাঙল সংস্কীতির কাছে হেরে গেছে । বিজ্ঞ এধরনের আগ্রাসন ঘটেনি, 
নাগা 'মজো প্রভৃতি জাতির ক্ষেত্রে । কারণ তারা সমতলবাসাঁদের অনৈতিক 
প্রভাব কিংবা সাংস্কৃতিক প্রভাব মুত ছিল। 

ন্পুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই রাজ্যের 'তিন দিকে বাংলাদেশ 
বোণ্টত এবং প্রাচীন ভ্রিপরা রাজা বাংলাদেশের এক কৃহৎ অংশ নিয়ে আরো 
সমহ্ধ ছিল। সমতলভীমতে লাঙল প্রথার চাহবাস্রে প্রচগা। তারপর এই 
রাতের নানা ভাঙ্গা গড়ার »*য় ভ্রিপুরার মহারাজ।রা বাঙাল? কুষ্ক মহাজনদের 
এই রাজো অবাধ প্রবেশের সযোগ দেন। সম্ভবতঃ পাহাড় ন্রিপুরায় সেই 
সময় বেন রভচ্ব ভাদায় হতো না। কারণ উৎপাদনের তঞতুলতা । জাঙল 
প্রথায় «ই উৎপাদন বধ ঘট এবং কব বৃঠিধর পুষোগ হয় এইরাজ্যে 
সমতলবাস্ঈদের আগমন এবং উপজাতি জীবনে ও অর্থজাম।ভক ভবনের 
ধারাকে বিশেষ ভাবে প্রভান 'বিস্তারকরণের প্রক্রিয়া লম্মণীয় । 

স্বাধীনতার পূর্ব থেবেই এই রাজ্যে বাঙালটুরা ভাসতে থাকে । তখন 
মুসলমানদের সংখ্যাই ছিল আঁধক । এবং এদের ধকাংই ছিল ভূমহ 
চাষী, শ্রীমক । অন্যানা অংশের মানু বিশেধভঃ বাবসা কাণজ্যের জন্য 
আসৈ। িন্দেভ।বে নোয়াখ।'ল চট্টগ্রামের লোবেরা এ রলজ্যাকে বলত, হরের 
হড়” (পৃবের পাহাড় । চৌদ্দদেবতার জায়গা । হারা চতুর, কিংবা কিণৎ 
অবস্থাপ্ তারা মহারাভা থেকে জায়গা জোত করে নিত । আবার অনেকে 
ভয়ে জোত করত না-_কারণ খাজনা দিতে হবে । এখানে তখন ফসল 
ফলানো কঠিন ছিল--ারণ সমস্ত লংঙ্গা বা অন্যান্য সমতল অংশ ছিল 
অনাবাদী । অনাবাদশী জায়গা চাষের উপযুন্ত করলেও যে ফসল পেতো--তা 
দিয়ে লাভ হতো না-_-কারণ ফসলের কোন বাজার ছল না। রাস্তাঘাট ও 
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পাটের আঁশে পায়ের চাপ দিয়ে মাপলে যে পাঁচ সেরে ছয় সের নেয়া যায়, এ 
সব মার পণ্যাচ অনেক উপজাতিই বুঝতো না। বিশেষতঃ মেয়েরা বেচাকেনা 
করতো বলে (যা তারা হামেশাই করতো ) এসব ব্যাপার আরো বেশী ঘটতো । 
এরপর ছিল জমি কেনা_ বাবার আমলে & টাকা দাদন এনেছে, “ঝরা খরায়' ফসল 
গেছে কয়েক বছর- ঝণ শোধ হয়নি ৷ ছেলের আমলে হয়তো সূদে আসলে 
$০ টাকা ধরে ১ কানি ভাল ফসলী জাঁম মহাজন “কবলা" করে নিয়ে নিল। 
তহশীলদার দারোগা বাবুদের সেলামী তো ছিলই । এই দাললে কত টাকা 
কতটুকু জমি লেখা হলো অনেক গৃহস্থই তা জানতে পারতো না। মহাজনের: 
দেনা শোধ না করা অধমের কাজ তাই ঝণের দায়ে জোত জমি মহাজনদের ছেড়ে, 
দিয়ে গহন অরণ্যে বড়মুড়া, আঠারমুড়ার দিকে চলে যাওয়াকে বরং ধর্মপথ মনে 
করা হতো । অবশ্য সব মহাজনের ক্ষেত্রে এসব খাটে না। মানাবক ও সং 
ব্যবহারের জন্য কেউ কেউ উপজাতি পরিবারের কাছে আপদে বিপদে নিতান্ত 
আপন জন হিসেবেই পরিগাঁণত হতো । 

শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থ ও বাদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত উন্নত বাঙ্গালী সম্প্রাদায় 
যতই বেশী সংখ্যার প্রার তিন দিক থেকে ন্রিপুরায় ঢুকে পড়ে আশ্রয় গড়তে 
থাকলো, ততই এসব উপজাতি দারিদ্র লোকদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে 
লাগলো । কিছুদিন এসব উপজাতি নরনারী বাঙালী ভঙস্বামীদের জোত 
জাঁমতে দিন মজুরের কাজ করলো, লাকাঁড় ও ঢেঁকশাকের ব্যবসা করলো ও 
দুধ ও আনাজ বাক করলো । বাঙালী কৃম্টি ও জীবনধারার কাছে তারা 
নিতান্ত নিরুপায় রোধ করতো লাগল-_হাটে বাজারে মামা" বা চৌধুরী" 
সম্বোধনে আপ্যায়িত হয়েও শান্তি পেত না। স্বাভাবিকভাবে অনেকের 
মাথায় জেগে উঠলো নোতিবাচক মনোভাব--মনে হলো সমভল ছেড়ে গহণ বনে 
চলে গেলেই বাঙালীর প্রভাব থেকে বাঁচা যাবে । আসাম আগরতলা রোড 
ও অন্যান্য “হাইওয়ের, দুপাশে গড়ে উঠলো বাঙাল+র বাপ্ত। জিরানীয়া, 
চম্পকনগর, তোঁলয়ামুড়া, খোয়াই, শান্তর বাজার, জোলাইবাড়া, বড়পাথারৰ 
প্রভাত বদ্ধিষ্চ] বাঙালী এলাকার ইতিহাস খরজলেই বুঝা যাবে, কতটা 
প্রচণ্ড চাপে এসব অণ্লের আদবাসীরা জোতজাঁম ও বাড়ীঘর ত্যাগ করে চলে 
গেছে হাজারে হাজারে । উদ্বাস্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে যারা গরীব. তারাও একই 
নিয়মে ধনী বাঙ্গালীর কাছে জায়গা জম ছেড়ে দিয়ে উজ্জানের দিকে চলে 
গেছে । এধরনের অনেক বাঙ্গালী ও উপজাতি ঘানষ্ঠ প্রতিবেশী এখনো 
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বাস করছে প্রত্যন্ত পাহাড়ী অণুলে। শোষণের নিয়মও সর্ব এক ও 
আভন্ন। 

**অফিস, আদালত, স্কুল-পাঠাশালায় কর্মরত কর্মচারী, আফসার ও 
শিক্ষক প্রায় সবাই ছিল অ-উপজাঁত। আগরতলায় বাইরের কোন উপজাতি 
এসব জায়গায় গিয়ে ভয়ে ভয়ে চতুর্দিকে তাকাতো ; অনেক জায়গায় প্রতারিত 
হতো । নিতান্ত দায়ে না পড়লে এরা বড় শহরমূখী হতো না। 

তৎকালীন সরকার এসব ব্যাপার নিয়ে ততটা মাথা ঘামাননি। একটা 
অনুন্ত জাতি সম্তাকে আরো অবক্ষয়ে হাত থেকে রশ্মার জনা যাযষা করার 
প্রয়োজন ছিল, তার কিছুই করা হলোনা । ভাষা, সংস্কৃতি, পৃণবণসন, 
শিক্ষা--কোন ব্যাপারেই উপজাতিরা বিশেষ সুযোগ পোয়নি । চরম দুনশণতর 
মাধ্যমে--সেল সাটিশিফকেট? সংগৃহীত হতো- উপজাতিদের জমি [িকলীর জনা | 
শেষ পযস্ত মহারাজার আমলের গ্রাইবেল 'িজভি' এলাকাও তুলে দেওয়া হলো । 
ফল যা হওয়ার তাই হলো । চাল্পশের দশক থেকে যে উপজাতি কৃষক বা 
জামিয়া অনাণক্ষা অন্দোলন বা গণমান্ত গাঁরধদের মাধামে ধুঝে নিয়োছল বে, 
পাহাড় বাঙ্গালীর ভাব ও সংহ'তিগত এঁক্য ছাড়া নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলা 
অসম্ভব, তারই পারবারের কিশোর ও তরুণদের একাংশের মধো স্বাভাবিকভাবে 
জেগে উঠলো হুতাশা ও তার থেকেই, 'বাছন্তাবাদী মনোভাব | এই মনোভাবকে 
আরও চাঙ্গা করে ভোলার জন্য বাভন্ন সংস্থা ও বিদেশী শান্ত 'বাভন্ন উপায়ে 
মদত দিয়েছে ও দিচ্ছে । ফলে কিছ; সংখাক ৩রুণ এসব চকান্তের শিকার হয়ে 
নানা ধরণের বিচ্ছিতাবাদ? কার্ধকলাপে অংশ গ্রহণ করেছে ; আরেক দিকে 
অ-্উপজাতি অংশে জম্ম 'নিয়েছে চরম প্রাতিক্রিয়াশীল শান্ত, যাদের কাজের ফলে 
[দশেহারা উগ্রপন্থী তরুণরা আরো বেশী করে জাতীয়তার বিরোধাঁর শ্তির 
আশ্রয়ে চলে যাচ্ছে । 

লক্ষণীয় খে, ঘাটের দশক থেকে শন্রপুরার রাজনোতিক চিন্তাধারা দুটি 
পৃথক খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। অনেকটা যেন কৃতজ্ঞতার () দর্ম্টিতে 
অ-উপজাতরা কংগ্লেপকে সমর্থন করে এসেছে ; আর উপজাতিরা সমর্থন 
করেছে সাম্রাজ্যবাদী দলকে । আন্তে আন্তে এর রূপান্তর ঘটতে লাগলো-_ 
বাঙ্গালীরা (বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত, নিম্নীবন্ত,ও গরীবরা )এ সিদ্ধান্তে পেশছল-_ 
পাহাড়ী বাঙ্গালী মিলে ঘ্রিপুরার উন্নয়ণ করতে হবে 1৮১০০ 

রাজন্যশাসত ন্রিপুরায় উপজাতিদের উন্নাতির জনা বিশেষ কোন কমসূচ। 
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নেয়া হয়নি । এই সময় তাদ্দের উন্নয়নকল্পে জনগণের বিশেষভাবে কংগ্রেস 
ও কমিউানস্ট পাঁট'র নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে উঠে । এই আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
জনমঙ্গল সাঁমাতর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

উপজাতি সমাজে কোন অর্থনৈতিক শ্রেণাঁবিন্যাস নেই । বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের 
মধোও গ্রামীণ অর্থনীতি সহজ সরল পথে পাঁরচাঁলিত ছিল । যেহেতু ধনতন্ত্ের 
বিকাশ এখানে 'বিলাম্বিত ছিল, তাই দীর্ঘাদন বংশ 'বচার প্রধান 'ছিল। উপ- 
জাতিদের ক্ষেত্রেও অর্থনোতিক শ্রেণীবিন্যাস ছিল না- শুধু তাই নয় তাদের 
মধ্ো পেখাগত কোন শ্রেশীও নেই । এবং এই সমন্ত দিক থেকে পশ্চাৎপদ 
অবস্থার জন্য এরা .সহজেই পেশায় উন্নত ও দক্ষ বাঙালী সম্প্রদায় কর্তৃক 
প্রভাবিত হয়েছে । কামার, কুমোর, নাপিত বা অন্য পেশার লোকেরা এক 
সময় তাদের জীবনেও আনবার্ঘ হয়ে পড়ে । পাশাপাশি রাজানুকূল্যে ব্রাঙ্গণা 
সংস্কৃতির অন-প্রবেশের ফলে-সহজেই তাদের সংস্কৃতি উন্নত সংস্কৃতির 
আগ্রাসনের শিকার হয়। প্পববঙ্গে তথা বাংলাদেশে বংশ বা রন্ত সম্পর্কে 
গড়ে উঠেছে নমশূদ্র জলচর, মুচি মেথর, কুলীন, ব্রা্মণ, কায়স্ছ ইত্যাদি 
সামাজিক উপশ্রেণী । ন্িপুরার আদিবাসী সমাজে পেশাগত শ্রেণী বিভাগ 
না থাকার দারুণ এ সমস্ত উপশ্রেনীগ্ীলন উন্মেষ ঘটতে পাবোঁন । কালক্মে 
পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সমতল বাঙ্গালীদের ব্যাপক আগমনের ফলে আদিবাসী 
সমাজে 'কিছূমান্রায় শ্রেণী বিভাজনের প্রভাব দেখা গেছে । নানাবিধ অথনোতিক 
সংস্কারের ফলে শ্রেণী চেতনা আত সূক্ষভাবে প্রবেশ করেছে । নানাবিধ 
সামন্তবাদী ভূমি সংস্কার আইন, সরকার কর্তৃক নানা প্রয়োজনে ভূমি আঁধগ্রহণ 
আইন, ব্যান্তসত্তা প্রাতষ্ঠা এবং আ'ঁদবাসা জাতীয় জীবনে ভারতীয় অথনশীতির 
ম্রোতের গাঁতিতরঙ্গ ইত্যাঁদ কারণগন্রীলই এর জন্যে দায়ী । পাশাপাশি পুববিঙ্গ 
থেকে আগত লাঙ্গলের চাষীরা 'ন্রপুরার প্রায় সবর্ত সমতল এলাকায় ছাঁড়য়ে 
পড়ে এবং খাস জমি দখল করে। গ্রাম গ্রামাগলে গ্রামীন মধ্যাবন্ত ও 
নিয়মধ্যবিত্তের কৃবক শ্রেণী উন্মেব ঘটতে থাকে । গ্রাম্য অর্থনীতির ভিত 
গড়তে থাকে । এটাই হচ্ছে শ্রেণী বন্যাসের প্রথম সোপান এবং সামাজক 
ইতিহাসের গাঁতশীলতার বেগ সৃষ্টি করে। এর শুরু আধুনিক কাল থেকে 
অথধি মান 'ন্রিশের দশকের প্রথম থেকে । 

বটিশ ভারতে ব্রিপুরা” স্বাধীন ছিল । তদানীন্তন উপনিবেশিক ভারত- 
বর্ষের অর্থনোতিক ও সাংস্কীতিক প্রবাহ থেকে পন্রপুরা” সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল । 
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ত্রিপুরার 'হন্দু রাজারা ব্যাপাঁটিস্টদের এ রাজো প্রবেশ করতে দেননি । একথা 
অনস্বীকার্য ষে খ্রীশ্চীয়ান (ব্যাপটস্টদের অনুপ্রবেশ হয়ান বলেই ত্রিপুরার 
আঁদবাসীরা উঃ পৃঃ ভারতের অন্যান্য আদিবাসীদের তুলনায় পাশ্চাত্য শিক্ষা 
এবং সংস্কীতিতে “অমাঁজতি” রয়ে গেছে । তদানীন্তন রাজারা কবির অর্থনীতির 
উন্নাত কল্পেই হোক আর কৃঁবর উপর রাজস্ব আদায়ের উদ্দেশ্যেই হোক 
তৎকালীন পূব্বঙ্গ থেকে আগত উৎখাত কৃষক শ্রেণীকে দপ্তর মত স্বাগত 
জানিয়োছলেন । এতেই বাঙালী দক্ষ কৃঁষ শ্রমিকদের আদবাসীদের উপর 
আধিপতাবিস্তারের সুযোগ হয় । রাজারা এই উন্নত চাষী সম্প্রদায়কে অন্যায় 
সুযোগ সুবিধা সহ' স্থায়ী নাগাঁরকত্ের সযদা দেন। 'বানময়ে এদের 
আনগত্যে এবং সাহচ্ষে রাজ্যে অপেক্ষাকৃত উন্নত কাঁধে ব্যবস্থা কায়েম হয়। 
এতে রাজ্যে রাজস্ব বৃত্ধির উপায়ও হয়। অনেকে যেমন আসামে বৃটিশ চা 
রোপণকারীরা পূববঙ্গ থেকে ধনী কুক সম্প্রদায়কে আহ্বান করে সমতল 
জামর উপর সামন্ত প্রথা (০198:1081 0৪1 90) কায়েম করে । ন্রিপুরার 
বিদ্যমান আদম সামন্ত প্রথার সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় সামন্ত প্রথার সহাবস্থান সম্ভব 
হয়। পূববঙ্গের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সে গ্রাম বাঙলার 
সামন্ত অর্থনীতি ইউরোপের প্রচলিত সামন্ত অর্থন1াতির ন্যায় বিকাশিত নয়। 
. আগেই বলেছি প্‌বরিঙ্গের গ্রামা ব্যবস্থা আত্মীনভরশীল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ 
ছিল । আধ্ুঁনক উৎপাদনের কলাকৌশল এবং যান্তিক প্রভাবের অভাব হেতু 
সামন্ততন্্ এফ জটন ভ্তরে ছিল (491261০5009) 509 বলে খ্যাত ) যার 
দ্য শ্রেণী বিভাজন অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা সম্পূর্ণ 'নয়ান্মত ছিল না। 
বংশ গৌরব ও রন্তু সম্পকই প্রধান ছিল। সমাজের কুলীন পরিবার দরিদ্র 
হলেও শ্রেণী মযদার উচ্চাসনে আঁধাষ্তত হতো । সদাগর শ্রেণী কারিগর 
শ্রেণী বা অবস্থা সম্পন্ন জেলে বা কৃবক শ্রেণীভুন্ত হওয়ার যোগ্যতা লাভ 
করলেও, তাঁদের শ্রেণীমযদদা দেওয়া হত না। বংশ এবং রন্তু সম্পকে 
অত্যন্ত ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যযুগের লামাজিক শ্রেণী 'বন্যাস। 
তাই সেকালের অর্থনীতি অচল ও 'চ্ছাতিশীল ছিল। সুতরাং সামস্তবাদের 
বিকাশ সম্পূর্ণ হয়ীন। বর্তমান ধনবাদী সংস্কৃতির ও অর্থনীতির চাপে 
আধা সামন্তবাদের চেহারা এক উৎকট কদর্য রুপ নিয়েছে। ভোগোলিক দিক 
দয় নিপুরা পূুবরিঙ্গের অন্তভূক্তি না হলেও 'ন্রপুরার মৌল সমাজ অর্থননাতির 
কাঠামো গড়ে উঠেছে আদিম সামন্ততন্রের সঙ্গে আধা সামন্তবাদের অদ্ভুত, 
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সংমশ্রণে । আগেই বলোছ ন্রিপুরায় শ্রেণী বিভাজন হয়ান বলেই আ'দবাসীদেব 
মধ্যে ধনী, মধানিমন বা ক্ষেত মজুর শ্রেণীর উদ্ভব হয় নি। বংশ গৌরব বা 
রন্ত সম্পকেরি আভিজাত্যকে আশ্রয় করে পূববঙ্গে মধ্যবিত্ত বা নিম়ীবত্তরা 
'্রপুরায় উচ্চশ্রেণীর মযাদ্দা লাভ করতে থাকে । এমন কি কপর্দক শূন্য 
অবস্থায় এসেও আভিজাতাকে একমাত্র পৃশীজ করে রাজান:গ্রহ লাভ করে। 
এ'রা ভাগ্যবান, এরাই ক্রমান্বয়ে রূপান্তরিত হয়েছে বিত্তশালী ধনাঢা শ্রেণীতে । 
সুতরাং একাঁদকে এ রাজ্যে গড়ে উঠেছে সমতলবাসীদের মাঝে শ্রেণী বিভাজন 
ও উপশ্রেণী আর অপর দিকে রয়েছে আদিম সামন্তবাদের অনড়তা ।৮১০১ 
তারপর ১৯৪৭ পালের স্বাধীনতার বিপ্‌ নংখ্যক উদ্বান্তর এ রাজ্যে প্রবেশের 
ফলে রাজ্যের জনসংখ্যার ভারসাম্য নম্ট হয়ে যায় । ফলে সংখ্যাগুরু উপজাতি 
যখন রূমশঃ সংখ্যালঘু যাচ্ছিল, তখন রাজ্যে নানা গোলযোগ দেখা দেয় । 
যেমন ; রতনমা্ারয়াংয়ের আন্দোলনের পর, ১৯৪৮-৫১ সালে কমিউনিস্ট 
পাটির নেতৃত্বে সশস্ঘ আন্দোলন হয় । এবং ১৯৫৫ সালে রাজ্য পুনগঠনের 
জন্য নিষুন্ত কমিশনের কাছে উপজাতিরা এই রাজ্যকে আসামের সঙ্গে নিষুন্তর 
দাবী জানায় । আবার একশ্রেণীর বাঙালীর দাবী এই রাজ্যকে কাছাড়ের সঙ্গে 
যুক্ত করে আলাদা রাজ্য গঠন করা হোক । এই সময় উপজাতিদের মধো 
বিভেদকামী অকটা অংশ “সেংক্াক' নাম নিয়ে রাজ্যে বাঙ।াীঁদের মধ্যে ভীতির, 
সণ্ণার করতে চায় । স্বাভাবিকভাবেই এই অবস্থায় উপজাতিদের জন্য 'বশেষ 
প্রকল্প নেওয়া হয় । 

স্বাধীনতার পূবেইি তাদের সমস্যা চিন্তা করে অ-উপজাতিদের থেকে রক্ষা 
করার জন্য মহারাজা ট্রাইবেল এরিয়া নাম্ট করে দেন। পরবর্তাঁ সময়ে 
স্বাধীন ন্রিপুরায় তাদের জন্য রাজা ও কেন্দ্রীয় সরকার নানা ভাবে উন্নাতির 

র। 


দ্রপুরার অথনৈতিক অবস্থা 


ত্রিপুরার অর্থনোতিক স্বয়ম্ভরত মূলতঃ কেন্দ্র নির্ভর । ১০% ভাগ কেন্দ্রীয় 
অনুদান হিপাবেই আসে । অনাদকে উপজাতীয় অর্থনীতি বলতে কোন 
আলাদা অর্থনীতি না থাকলেও তাদের কৃষিপদ্ধৃতি বা নানা িল্পকর্ম যা আয় 
বায়ের সঙ্গে তা-নয়ে তাদের অর্থনীতির বাঁনয়াদ গাঁঠত বলা 'যেতে পারে । 
জুম স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনোতিক ব্যবস্থা, যাঁদও বর্তমানে তা ভাঙ্গনের পথে। 
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কিন্তু বর্তমানে তারাও আধ্মানক সমাজজীবনের অংশীদার হচ্ছে শিক্ষার জন্য 
উপজাতি ছান্ন ছান্রী শহরে আসে, চাকুরী সূত্রে শহরে আসে, ফলে আধুনিক 
জীবনযাল্লা তাদের নিকট আকর্ষণীয় ৷ এই প্রীক্রয়ায় স্বাধীনতার পরবর্তশ দিন 
গলিতে তাদের অর্থনোতক বিপর্যয় শুরু হয় এবং বিপর্যস্ত হয় । পূর্ববত্তী 
আলোচনায় এর রুপরেখা ফুটে উঠেছে, তবু তাকে নিয়ালখিত সূত্রে ধরা যায় ঃ 

াত পঁচিশ বছরে ওদের স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ার উপরুম 
হয়েছে । কারণ (১) শরণার্থী পুর্নবাসনের ফলে জুমচাষের জন্য জমির পরিমাণ 
কমেছে (২) শরণার্থ'রা ঘর বাড়ী করার জন্যে ও জাবকার তাঁগদে বনের উপর 
আকুমণ চালায় । এতে করে জুয়ের জন্য জঙ্গলের পাঁরমাণ কণে যায় । (৩) 
গত পশচশ বছরে রাস্তা ঘাটের উন্নাত ঘটেছে । ফলে পাহাড় অঞ্চলে অনেক 
ছোট বড় বাজার ও গঞ্জ গড়ে উঠেছে । এসব গঞ্জে কাপড়, বাসন পত্র, সিগারেট 
ও চায়ের দোকান গাঁজয়ে উঠে । জনজাতীয় লোকদেরও সেলাই করা জামা 
কাপড়, চা, 'সগ্নেট, 'বিড় ছাড়া আজ আর চলেনা । কেউ কেউবাস, জপ 
বা লরী করে রাজধানী বা মহকুমা শহর গুলোয় সিনেমা দেখতে অভ্যস্ত হয়ে 
পড়েছে । অনেকেরই আগের 'জানস পন্রের ওজন বা দাম সম্বন্ধে ধারণা ছিল 
না; সে সুযোগ নিয়ে সমতলবাসী দোকানীরা অনেক সময়েই ওদের ঠাকিয়েছে। 
এখন ওজন ও দাম সম্বন্ধে তাদের সম্ট ধারণা হয়েছে । কিন্তু ব্যবসায়ী, 
মহাজন এবং দোকানদারদের সম্বন্ধে থেকে গেছে একটা চাপা বিদ্বেষ এবং ঘণা । 
(৪) জুয়া পারবারে ৩০ বৎসর আগে খণ' বলে কিছ ছিল না। কিন্তু 
আজ অনেক জুমিয়া পাররাবই ঝণগ্রস্ত । প্রথমতঃ জুম চাষের ক্ষেতের পরিমাণ 
এই পশচশ বছরে অনেক কমে গেছে । আধুনিক সার বীজ ব্যবহারের অভাবে 
উৎপাদন কমারই কথা । 

অথচ জনসংখ্যা বেড়েছে । ফলে চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পাতা 
দেখা দিয়েছে । 

দ্বতীররতঃ আধ্ুীনক হালফ্যাসনের জীবনের প্রভাবে যে চাহিদা দেখা দিয়েছে 
তা মেটাতে জ্বাময়াদের এখন অনেক অথের প্রয়োজন । সেই বাড়তি টাকা 
যুগিয়েছে! মহাজন এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা “দাদন' দানের মাধ্যমে । 
ফলে এই জমিয়ারা এদের গস্পরে গিয়ে পড়েছে ॥ চড়া সদে টাকা ধার করে 
এর আজ অনেকেই ঝণগ্রন্ত । 

এখন এদের আয় ব্যয় সগ্য়-ঝণের খাঁতয়ান নেওয়া যাক । ১৯৫৮ সালে 
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ড্তর জলদবরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে জুনিয়া গড় 


পরিবারের আয় হয়েছে ১০৭৪৩২ পয়সা। মাথাপিছু আয় হিসেবে পারবারের 
বণ্টন ছিল এরূপ £ 


এ 
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এ চিন্র অত্যন্ত ভয়াবহ । শতকরা ৬৭" ভাগ পরিবারের মাথাপিছু আয় 
২০০ টাকার কম । তথচ তৎকালীন হসেবে একজন লোকের নেহাৎ বেঞ্চে 
থাকার জন্য দরকার ২২৪ টাকার । 

ডঃ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য প্রাণধানযোগ্য £হ নিরীক্ষাযুক্ত পরিবারের 
শতকরা ৮৮*৫ ভাগই গরীব, বস্তৃতপন্ষে অত্যন্ত গরাঁব। 

জুময়া পাঁরবারের ব্যয়ের মধ্যে আছে খাদ্য, বস্ত্র, মদ)জাতীয় পানীয়, 
তামাক ইত্যাঠদর খরচ । তাছড়া আছে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, পূজা পার্বনের 
খতচ। বিলাস দ্রবোর মধ্যে আছে 'গন্ধতেল ও সাবান, কুমকুম, আলতা, চুলের 
কাঁটা, ১স্তাদামের গরম কাপ্ড ও সস্তা সিগারেট ইত্যাদ। বছরে একজন 
লোবের পক্ষে কোনরকমে বেচে থাকতে গেলে দরকার ২৯০ টাকার ( তৎকালীন 
দামে ) স্বাভাবিক ভাবে বেচে থাকতে গেলে ৩১৬ টাকার ও যল্মপাতির খরচো 
সহ ৩৩২ টাবার। অথচ আধব1ং,র বাৎসারক আয় 'ছিল ২০০ টাকার কম। 
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শতকরা ৯৫৬ জন জুমিয়াকেই মহাজনদের কাছ থেকে দাদন বা ঝণ নিতে 
হয়। আগে তারা ধণ যেভাকেই হোক বছর বছর পরিশোধ করে 'দিত। 
বর্তমানে তাও পারছেনা । কলের ঝণের বোঝা ক্রমশই বাড়ছে । ১১৪টি 
পরিবারের মধ্যে &৭ টিই ১৯৫৮ সালে ছিল ঝণগ্রস্ত অথার্থ অর্ধেক পাঁরবারেরই 
বণ ছিল। এবং প্রতোক পরিবারেরই গড়ে টা ৫৮৪২ পয়সা ছিল । 

ধণের উৎস বিচারে দেখা যায় যে আগে যেখানে একমান্র মহাজনেরাই ঝণ 
দিত, ১৯৫৮ সালে শতকরা ১৮ থেকে ৩১৫ ভাগ ঝণ দিয়েছে মহাজন, 
শতকরা ৪৭৪ ভাগ ঝণ দিয়েছে সরকার, আত্মীয় অন্য জ্এাময়ারা দিয়েছে 
১৯৩ ভাগ, সমবায় সাঁমতি দিয়েছে ১৮ ভাগ। 

১৯৬৩-৬৪ সালে অনুষ্ঠিত ১৮তম জাতএয় নমুনা সমপক্ষা থেকে দেখা যায় 
যে সমগক্ষাভুক্ত ৬০,১৪৫ টি পারবারের মধ্যে ৩৪০৬৮ টি জমিয়া পারবারই 
অথাৎ শতকরা &৬ টি পারবারই ঝণগ্রস্ত । গড় মাসিক ব্যয় অনুযায়ণ শ্রেণীভুন্ত 
পারবারের ধণের বিস্তারিত হসাব নিয়ের সারণীতে পেশ করা হল £ 

গড় মাসিক ব্যয় অনুযায়ী ঝণগ্রন্ত জনজাতীয় পারবারের শতকরা হিসাব । 








গড় মাসিক ঝণগ্রস্ত পারবার অশঝণগ্রস্ত পার- ঝণগ্রন্ত পারবারের 








(টাকা) ব্যয় সংখ্যা বারের সংখ্যা শতকরা 'হসাব 
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উপরের সারাণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত জ্যাময়া পরিবারের গড় 
মাসিক ব্যয় ৩০০ টাকা পধন্ত সে সঃস্ড পরিবারের মধ্যে গড়ে শতকরা &০ 
অংশই ধচভ্তভ । এখানে লক্ষণীয় যে, ০-_ &০ টাকা যাদের মাসিক ব্যয় এমন 
সব পরিবারের মধ্যে ৪১ শতাংশ ঝণ?ভ্ত । অন্যান্য শ্রেণনভুন্ত পরিবারের তুলনায় 
এদের মধ্যে কম ধণগভ্ভতার কারণ সম্ভবতঃ এটা হতে পারে যে এদের আয় তথা 
ব্যয় এতই কম যে এদের ধণ প্রাপ্তি যোগ্যতাও আনপা?তিক ভাবে অত্যন্ত কম ॥ 


১৬১ 
1ন্রপুরা--১১ 


১০১--৩০০ টাকা যে সমন্ত পরিবারের ব্যয় সে সমস্ত পাঁরবারেই ঝণগ্রস্ততা 
বেশী গড়ে ৬৭ ভাগ পাঁরবার ঝণগ্রন্ত | 

আজ ১৯৭৩ সালে ম্দ্রাস্ফীতির চাপে জ্মিয়া পরিবারের আর্ক আয় 
হয়তো বেড়েছে ঠিকই কিন্তু আসল আয় কমারই কথা । জূুমিয়া পাঁরবারের 
ব্যয়ের পারমাণ অনেকাংশে বাড়ার কথা, কারণ এই ১৪ বছরে (১৯৭৬) দৈনান্দিন 
ব্যবহার্য 'জানিষ পন্রের দাম চার পাঁচ গণ বদ্ধ পেয়েছে । অথচ জুমিয়া 
পারবারের আয় বৃদ্ধি সে হারে হয়নি । কারণ জমিয়ারা 'বাকি করে কাঁষজাত 
দ্রব্য যথা তুলা, মেস্তা, তিল ইত্যাদি । কিন্তু কোন শিল্পজাত দ্রব্যাদি আর 
দাম দিন দিনই অস্বাস্তকরভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে । অতএব অনমান করতে বিন্দু 
মাত্র অসবধা হয় না যে, এর ফলে আঁধকাংশ জ্7াময়া পাঁরবারেরই অর্থনোতিক 
অবস্থা আরো কাহিল ।৮১০২ 

এই অবস্থা থেকে মনন্তির জন্য স্বাধীনতার উধালগ্নেই প্রচেম্টা শুরু হয়। 
ইংরেজ শাস্ত ভারতে সম্প্রদায় ভিত্তিক 'নিবচিক মণ্ডলী 'ছিল। ১৯০৯ সালে 
ইংরেজ সরকার মর্লে-মিণ্টো সংস্কার অনুসারে এই প্রথা চালু করে। সেই 
আইন পরবর্তী সময়ে ১৯১৯ এবং ১৯৩৬ সালে আরো নানা ধারার সাহায্যে 
পূুর্শশন্তি অর্ন করল । পরবর্তীকালে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে 
আমরা এই তিন্ত অবস্থা মুস্ত হতে পারিনি । তব সাঁত্যকারের পশ্চা্পদ যারা 
তাদের মধ্যে উপজাতিদের প্রসঙ্গ সংবধান প্রণেতারা স্মরণে রেখেছেন । তাদের 
স্বাথ" সংবক্ষণে সংঁবধানের ষোড়শ খণ্ডে কিছ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে । 

ন্রপুরায় উপজাতিদের স্বার্থে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে । 
১৯৫১ সালে তপশীলি উপজাতি আদেশ বলে [00005 (4015016061018 
9০1)60100160710105, [10100 05001692165) 01021:195], ০১0, 33] পূর্বে 
উীল্লাখত ১৯1ট জনগোম্ঠীকে তপশাীল উপজাতি হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয় । 

তপশীলি এলাকার ঘোষণা না হওয়ায় (বর্তমানে ৬ষ্ঠ তপশীলি চাল 
আছে ) ৫&০% বা তার বেশী সংখ্যক উপজাতি অধ্যাষত এলাকাকে "0591 
[)26101১7361)6 9109০ বা উপজাতি উন্নয়ন রক (তু. 10. 8130) নাম 
দেওয়া হয়েছে । শৃন্রপুরাতে এমন &টি উন্নয়ন রক আছে। ন্রিপুরাতে মোট 
১৭টি বক আছে । অবশিষ্টগ্ঁল 12, 819০ না হলেও উপজাতিদের 
উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা আছে । সেজন্য এগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন । 
ব্রক বা সমান্ট উন্নয়ন পাঁরকল্পনা (002001)1 1065৫100296 9:01600) 
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চালু হয় ভারতের সমাজ, বিশেষ করে গ্রাম সমাজকে উন্নত করার বিশেষ লক্ষ্য 
নিয়ে । সমষ্টি উন্নয়ন প্রক্প দু রকমের- বুনিয়াদী গ্রামীন স্মান্ট উন্নয়ন 
প্রকল্প (7005 92910 ১6 [২0191 00100700101 106ড6101710)61) 
[১৫০)6০6 ও যৌগিক সমাম্ট উন্নয়ন প্রকল্প (00208905105 502 
(00700101001 [17160 1 প্রথম প্রকল্প ২ লক্ষ আঁধিবাসী আছে এরুপ ৩০০ 
গ্রাম ও প্রায় ৫০০ বর্গমাইল এলাকা 'নিয়ে গঠিত । কৃষির উন্নীতির উপরই 
বেশী জোর দেয়া হয় । স্থান িশেরে ১০০টি গ্রাম নিয়েও ক্ষদ্র বুনিয়াদী 
প্রকল্প করা হয়। আর 'দ্বতীয় প্রকল্পে কষ, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন ও 
গ্রামাণ্ুলে সহরবাসের 'বাবধ সাবধা সমূহ প্রবর্তনের কাষক্ম নেওয়া হয় । 
ভারতের পরিকল্পনার সঙ্গে এর সূন্রপাত । প্রথম তিনটি পারকল্পনায় এই খাতে 
খরচ করা হয় ৫২৭৫৭ কোট টাকা । চতুর্থ পারকজ্গনায় সমান্ট উন্নয়ণ 
প্রকল্প ও পণ্ায়েতী রাজোর জন্য মোট ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ বরা হয়। 
আর পঞ্চম পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হয় ১২৮৭১ কোট টাকা । পরে এর 
সামান্য হের ফের হতে পারে । চতুর্থ পারকজ্পনায় প্রথম প্রায় ৫২৬৬াট ব্লক 
ছিল। কিন্তু পরে পুনর্গঠনের জন্য ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এর 
সংখা নেমে হয় &১০৩টি। ন্রিপূরাতে প্রথম পাঁরকল্পনাকালে তিনাঁট ব্লক 
গঠিত হয় এবং মোট খরচ হয় ১৬৯৮ লক্ষ টাকা । 'ছিতীয় পাঁরকল্পনাকালে 
প্রথমে ১৫ট রক গঠিত হওয়ার 'সদ্ধান্ত থাকলেও শেষ পর্যন্ত ৯ট বক ও ২টি 
প্র এক্সটেন্সন রক গঠন করা হয় । ৭৫ লক্ষ টাকার মত খরচ করার কথা ছল 
িন্তু এর চেয়ে & বা ৬ লক্ষ টাকার মত কম খরচ করা হয়। ক্ষ্র সেচ কার্ষের 
ধীর গাঁতির জন্য খরচ করা যায়ান। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৯০ লক্ষ টাকা খরচ 
করার 1সদ্ধান্ত ছিল এবং ৪র্থ পরিকল্পনায় ১৭টি রক গঠিত হয় এাং ৩৫,২৫০ 
লক্ষ টাকা খরচ করার পাঁরকল্পনা নেয়া হয় । 

রকগীল প্রত্যেক মহকুমার উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুন্ত। ব্লকের 
মাধ্যমে নানা গ্রাম্য কাজের (918] ০৫1) সাষ্ট করা হয়। এই ১৭ট রকের 
মধ্যে ৫টি উপজাতি উন্নয়ন ব্লক । অবশিষ্ট ব্লকগীলও বলা বাহুল্য অন্যান্য 
অংশের মানুষের সাথে উপজাতি জনগণেরও সাহায্য করে। এবং এই ১৭টি 
বকে ১৭ জন "01081 চ60000 9106 থাকেন এরা ব, ডি, ও. বা পি 
ই, ও-র সাথে যোগাযোগ ক্রমে কাজ করেন । তবে তাঁদের দায়ত্ব জেলার 
উপজাতি কল্যাণ আঁধকািকের নিকট । 
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[ ন্রিপুত্নার সমন্টি উন্নয়ন পারকজ্পনা £__-খায়ন্রী ভট্টাচার্য ৪ ধণস্বীকার ] 
ন্রপুরাতে একটি উপজাতি মন্রণা কর্মিটি আছে যার সভাপ্াত রাজ্যের 
মুখ্য মন্ত্রী, উপস্ভাপাতি, জনজাতি কল্যাণমল্তরী । এ ছাড়াও তাঁদের উন্নয়নের 
জন্য 'নয়রপ প্রশাসনিক কাঠামো আছে । 
উপজাতি কল্যাণ বিভাগের সচিব- উপজাতি আধকতাঁ বা সহসাঁচব__ 
উপজাতি কল্যাণ আ'ধকারিক--৩জন উপজাতি কল্যাণ আ'ধকারিক, তিনটি 
জেলা পযয়ে । 
এইভাবে সরকার তাদের 'শাক্ষত করে তোলার জন্য 'বাভন্ন পাঁরকল্পনা 
গ্রহণ করেছে, এবং জীবনযাত্রা উন্নাত। করার জন্য. ব্যাপক পাঁরকল্পনা নিয়েছে । 
ফলে £710210 অঞ্চ 0116. 19 61006160170 00100120003 017910209 01 
£০61015 €0960. 10 6:০ 01569 01 17000070), 09৬০1010617 6য1)1515, 
/১00০001055 10170168617 90810 €0 11001910৮0 [1)617 106 2100 113075 006া] 
80121 10) 00০ £01:219] [90101810101 21:2০ 50106 00. ১1100০০ 1106 
11720601910101 0£ 0০৩ 8০ 5621: 0912175 10 0106 500105. 77008 
01021 ৬০11916 01£9010122007) 06 70100128195 19551 01107 
9110০ 000০ 5০91: 1953 10911)]9 (0700110100181101 2150 11019101761) 


(90101) 06 50161061001 072 16196 0£ 5013600151 01069 8100 
501)900160 ০25625./7 ১০৩ 


১৯৭২ সালের মার্চ প্ন্ত সংখ্যা চির দেখলেই এ ব্যাপারে স্পম্ট ধারণা 
করা যায় £ 














পরিকল্পনা রাজ্যস্তরে ব্যয় লক্ষ্য টাকা হিসাবে 
( উপজাতি উন্নয়নের বয় ) বায় হয়েছে 
পারকম্পনায় ধরা হয়েছে 

প্রথম পাঁরকল্পনা। ২৪৯৯০ ২১*০৪* 

দ্বিতীয় পাঁরকম্পনা ১১৯*২৪০ ১৭৪৯৭ 

তৃতীয় পরিকল্পনা ১১৮*৭০৫ ১৬৬৪৪ 

১৪৩৬৩৬-৩৭ ২৮৭৪৩ ৩০*৮৫৬ 

১৯৬৭-৬৮ ৩১০০৬ ২-*৪৯৭ 

১৪৬৩০-৭৪ ৮৬, ২৩৩৩৫ 

গর্থ পাঁরকল্পনা 

১৯৭২ এর মার্চ পযস্ত ১৬৯*০৪০ সা 
৫১৯-৫৪১ ৪১২৫৪ 
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কেন্দ্রীয় সরকারের নিজস্ব ব্যয় 
৪র্ঘ পাঁরক্পনায় ৪০৬৫৩ 





১৪৪৭৪ 
কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৭২-এর 
মার্চ পর্যন্ত দেয় অর্থ 
মোট ৫৫৪৯৬৪১ ৪০৯০২৩৩ 


এসব পরিকল্পনায় 'বাঁভনন কর্মসূচী ও প্রকল্পের মধা দিয়ে উপজাতিদের 
জীবনে অথ নৈতিক স্থিরতা আনয়নের চেষ্টা করা হয়। 


ন্রপরায় বাহরাগত ও রলাজআনকল্যপ.স্ট সাঁহত। 


উপজাতিরা ্রপুরার মূল আঁদবাসী হলেও বর্তমানে এদের সংখ্যা মোট 
জনসংখ্যার তুলনায় কম, এদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও ব্যবহার প্রপারের 
অগ্রতুলতার জন্য এরা আজো বিংশ শতাব্দীর আলো থেকে বিত। ফলে 
এদের জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক। এহাড়া মহামারী প্রভাতর ক্ষেত্রে 
শিশুবহ্ধ প্রায় সকলেই অজ্ঞতাবশতঃ চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ থাকা সত্বেও 
সে সুযোগ গ্রহণ করে না কিংবা গ্রহণের সুযোগ পায় না। 

ন্রপুরা রাজ্য উপজাতি শাঁসত রাজা হলেও এ রাজ্যের আঁদবাপীরা 
যেমন সরল তেমাঁন 'ন্রপুরার মহারাজাও ছিলেন সরল এবং প্রজাবংসল। ফলে 
তারা উপজাতি বাঙালীকে ভিন্ন চোখে দেখেনান । বরং বাঙালীদের মধো 
শাক্ষত ও গৃণীর সন্ধান পেয়ে তাদের বিশেষ মবদায়, ভূষিত ও প্রাতষ্ঠিত 
করেন । ভ্রিপুরার মহারাজ “ডাঙ্গরফার জীবদ্দশায় তাঁহার কাঁনচ্ঠপুন্র রত্বকা 
গৌডের মুসলমান শাসনকতরি সাহায্যে ১২৭৯ খ্রীঃ ন্রিপুরা আক্রমণ করিয়া 
রাজা হন ।-****"তৎকালীন 'ন্রপুরার সামাজক অচ্লায়তনর মধে প্রাণ 
সঞ্টারেব উন্দেশ্যে তান 'বাভনন বাঁত্তভুন্ত দশসহস্্র বাঙালী প্রজা রাজামধ্ে 
স্থাপন কারয়া ছিলেন ।৮৩৮ 

এইভাবে 'ভ্রপুরার মহারাজার্দের আনুকূলো ন্রিপুরায় বাঙালীদের 
অন:প্রবেশ ঘটে । যেহেতু ন্রিপুরার রাজারা শৃহন্রুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, 
সেহেতু ন্রিপুরার প্রজাসাধারণের সঙ্গে বাঙালী 'হণ্দুদের সঙ্গে অনৈকোর কোন 
সুযোগ ছিল না। পরবর্তাঁ সময়ে বাংলাদেশে মুসলমান শীন্তর উৎপীড়নের 
যে দীর্ঘ ইতিহাস ও বিশৃঙ্খলার কাহিনী আছে তাতে মনে হয় অনেক হিন্দু 
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রাজন্যশাসিত 'ন্রপুরায় নিরাপদ ও জনমানবাঁবরল অঞ্চলে নিজেদের নিশ্চিত 
আশ্রয় খুজতে দলে দলে চলে আসে। এভাবে এরাজ্যে বাঙালীদের 
অন:প্রবেশের দীর্ঘ ইতিহাস লক্ষ্য করা যায় । 

তবে বর্তমানের এই পাঁরবধধমান জনসংখ্যা ইদানীংকালের । ১৯৩১ সাল 
থেকেই এদেশে অনুপ্রবেশের ধারাকে বিশেষভাবে চিঁহুত করা যায় । 

এই রাজ্যে বহিরাগতদের আগমণের মূল কারণগ্যাল এরৃপ £ 

প্রথমতঃ ভ্রিশদশকের গোড়ায় সারা বিশ্বব্যাপী যে অথনোতিক সংকট ও 
তঙ্জানত দ্রব্যমূলাবঁদ্ধর ফলে আতংকিত কিছু সংখ্যক মানুষ এ জেলায় 
আশ্রয় নেয় । 

পরবন্তাঁ সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে, বাংলাদেশে ভীষণ দুভিকক্ষ 
হয় এবং এই দুভক্ষে প্রার ৫০ লক্ষ লোক মারা যায় । এ সময়ও ?িছু লোক 
খাদ্যের সন্ধানে এ জেলায় চলে আসে । তবে চল্লিশ দশকে বেশী লোকের 
অন:প্রবেশের ঘটনা লক্ষ্য করা যায় । এর কারণ একদিকে যেমন অথথ নৈতিক 
সংকটের ফলে জনজীবন অসহায় হয়ে পড়োছল- অন্যদিকে স্বদেশী 
আন্দোলনের যুগে কিছু আন্দোলনকারী ও ভীত লোক ইংরেজ শাসন মত 
স্বাধীন ত্রিপুরার চলে আসে । 

তারপর ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার 
উষালগ্নে কিছ অংশের মানুষ বে"চে থাকার আনন্দের পরিবর্তে লাভ করল 
মরণ যন্ত্রণা । কারণ দ্বিজাঁতিতত্বের উপর 'নিভ'র করে অখণ্ড ভারতবর্ষ দুভাগ 
হল-__ভারত ও পাকিস্তান। মদ্সলমান ধর্মে বিশ্বাসীদের 'নয়ে গাঠিত হলো 
পাকিস্তান । ফলে সেখানকার হিন্দুরা বাধ্য হলো ভারতে চলে আসতে । 
দলে দলে লোক এদেশে চলে এলো । 

এভাবে দেশাবভাগের পরে .লক্ষ লক্ষ মানুষ পাশ্ববর্তী জেলা চট্টগ্রাম 
নোয়াখালি, কুমিল্লা থেকে এসে বসবাস করছে । প্রসঙ্গ তঃ উল্লেখযোগ্য, ন্রিপ্রার 
মহারাজা রেভিনিউ ভিপার্টমেশ্টের অধীনে “রলিফ এণ্ড িহ?াবালটেশন সেল” 
নামে একাঁট সেল ১৯৪১ সালে রায়পুর রায়টের পরে (অবিভন্ত বাংলাদেশের 
ঢাকা জেলায় ) খোলেন । পরবর্তী সময়ে নোয়াখালিতে ১৯১৪৬ সালে দাঙ্গা 
আরম্ভ হলো-_এটাকে আলাদা ডিপাটমন্টে হিসাবে চিহত করা হয় এবং 
১৯৫০ সালে ভারতসরকারও এই িডপার্টমেণ্টের স্বীকৃতি দের । এইভাবে 
স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকে ১৯৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত নানাভাবে বাংলাদেশ 
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থেকে বাঙ্গালীরা এসে বসবাস করছে এবং ভারতের নাগরিক হিসেবে 
পরিচয়পন্রও সংগ্রহ করছে । 

'ভ্রপুরারাজ্য দীর্ঘদন ধরে শিক্ষিত বাঙালপর নিকট শুধু পরিচিতই নহে-_ 
বাঙালী ঘ্রিপুরা জাতির নিকট নানাভাবে ঝণও। “বশ্বকাঁব ও ধবজ্ঞানাচার্ 
বসুমহাশয়কে বাদ দিয়া আধুনক সভ্য বাঙ্গালী পাঁরচিত হইতে পারে না। 
তাই বাঙ্গালীর এই দুইটি শ্রেষ্ঠ সন্তানকে জানিতে গেলে ত্রিপুরা রাজকেও 
কল্পনায় জানিতে হয় ।-*এই জাতির কাছে বাঙাল এক হিসাবে ঝণী । এই 
রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা বাংলা । শাসনকার্য, আইনকানুন, পূর্ত ও পৌরবিভাগ 
সকলই বাংলায় পারচালিত হয় । মামলা, মোকদ্দমা, সওয়াল, জবাব, জেরা, 
রায়দান, ইত্যাঁদ বাংলা ভাষায় হইয়া থাকে । সম্পূর্ণ একটি রান্ট্রীয শঙ্খলা, 
বাংলা ভাষার চলিতেছে বলিয়া বাংলা ভাষার শ্রীবদ্ধি সাধনে এই ভ্রিপূর 
জাতির দান কালে অক্ষয় হইয়া থাকিতে বাধ্য ।”১৩৪ 

মহারাজ ধর্মমাণিকা (১৪৩১-১৪৬২ ) পণ্দশ শতকের প্রথমভাগে সিংহাসনে 
বসেন । তাঁর প্রবল সাহিত্য অনুরাগ ছল । 'তানই প্রথম রাজমালাঃ 
রচনার কাজ শুরু করেন । রান্ট্রভামা হিসাবে বাংলাকে গতানই সর্বপ্রথম 
স্বকীতি দান ,করেন। তারপর কয়েকশ বছর আভিক্রাণ্ত হয়। বহু রাজার 
উত্থান পতন হয়েছে । বিভিন্ন ভাবধারা ঘ্রিপুরা রাজ্যকে প্লাবিত করেছে কিন্তু 
বাংলা ভাষার প্রাতষ্ঠাকে দুব্ল করতে পারেনি । রাজমালা' লেখক 
কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'লিখেছেন- 

পণ্রপুরার রাজভাষা বাঙ্গালা, ইহার আঁধকাংশ অনুশাসন বাঙ্গলাভাষা 
ও বাঙলা অক্ষরে াথত। এই রাজোর প্রাচীন ইতিহাস পাজমালা' প্রাচীন 
বঙ্গ সাহিত্যের রত্রমালা স্বরূপ । সুতরাং ব্রিপুরার গৌরবে বাঙ্গালী ও 
বাঙ্গলা ভাষা গৌরবান্বিত।» প্রসঙ্গতঃ কর্ণেল মৃহিমচন্দ্র তাপুরের উত্তিও 
উল্লেখযোগ্য £ “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার সোনার চেনের সহিত 
একখানা সোনার মোহর দোদুল্যমান দেখিয়া হাসিয়া [জজ্ঞেস কারয়াছিশেন, তোর 
চেনের ঝলঝলানর সঙ্গে যে মোহর চক চক কাঁরতেছে, ইহা কোন মোহর 2) 
আম িনম্্র বচনে তাঁহাকে বাঁলয়াছিলাম (১৮৮৪ এীঃ এর কথা ) ইহা আমাদের 
রাজোর মোহর । তিনি হাতে করিয়া পাঠ কাঁরলেন, “শ্রীশ্ারাধাকৃষ্ণপদে শ্রীযুক্ত 
মহারাজা গোবন্দমাণিকা, শ্রীশ্রীমহারাণী গুণবতা দেব্যা | ইহা পাঠ কারয়াই 
1তাঁন পুলাঁকত হইয়াই উপাচ্ছিত গণ্যমান্য ব্যান্তীদগকে বাঁলয়াছিলেন, "ইহাতে 
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যে বাংলাভাষার ছাপ। তবে আমার বাঙলা রাজভাষা |” এই বিয়া 
তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া এশিয়াটিক সোসাইটিতে ডান্তার রাজেন্দুলাল মিত্রের 
নিকট লইয়া যান। তারপর ব্রিপুরার তদানীন্তন মহারাজা বণরচন্দ্রমাণিক্যের 
নিকট তাঁহারা উভয়ে পন্র লাখিয়া উত্ত মহারাজাকে বঙ্গভাষা সংবর্ধনসভার 
পৃন্তপোষকরূপে পাইম্াছিলেন । 

শুধয রাজকার্ধে নর, ন্লিপুরার মণ-মান্দিরে সংস্কৃত ভাষায় শিলালাঁপ 
থাকলেও এগুপি বাংলা হরফে লেখা হয়। 'ন্রপূরার প্রাচীন রাজধানী 
উদয়পুরে 'ন্িপুরাসুন্দরা মান্দরের উত্তর দিকের ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে দুটি 
প্রস্তর ফলক বাংলায় লেখা ৷ উত্তরদকের ফলকে শক ১৬৩ লেখা । মনে হয় 
এটা ভুল। এটা হতে পারে ১৬০৩ শক বা ১৮৬১ শ্রীন্টাব্দ । 

সারাভারতে যখন ইংরেজদের শাসন সম্রাতান্ভত তার প্রভাব কখনও 
'ন্রপুরায় পড়োছিল । একবার মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর মল্নী 
রমণীমোহন চট্রোপাধ্যায়কে ইংরেজী ভাষায় আদেশ প্রচার করতে দেখে তাঁকে 
1লখেছিলেন, “এখানে আবহমানকাল রাজকাষ্য” বাঙ্গলাভাষার ব্যবহার এবং 
এই ভাষার উন্নাতকল্পে নানারুপে অনুষ্ঠান চাঁলয়া আসিতেছে, ইহা বঙ্গদেশীয় ; 
হন্দুরাজ্যের পক্ষে বিশেষ গৌরবজনক মনে কার । বিশেষতঃ আম বঙ্গভাষাকে 
প্রাণের তুল্য ভালবাস এবং রাজকার্ঘে বাবহৃত ভাবা যাহাতে দন দিন উন্নত 
হয় তৎপক্ষে চে'স্টত হওয়া একান্ত কর্তব্য মনে কার । ইংরেজী শিক্ষিত 
কমণচারাবর্গের দ্বারা- রাজ্যের এই চিরপোধিত উদ্দেশ্য ও নিয়ম ব্যর্থ না হয় 
সে বিবয়ে আপাঁন তাঁব্র দন্ট রাখবেন 1” 

অন্যাদকে রাজপাঁরবারের অনেকেই এই ভাষায় সাহিত্য চচাঁ করে ন্রিপরায় 
সাহিত্যের একটি 'বিশেষ ধারার সূত্রপাত করেছিলেন । এদের মধ্যে মহারাজ 
বীরচন্দ্রমাণিক্য, মহারাজ রাধাকিশোরমাণিক্য বাহাদুর, রাজকুমারী কাব 
অনঙ্গমোহিনীদেবীর (মহারাজ বীরচন্দ্রের কনা ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের হোরি”, ঝুলন,' উচ্ছ্বাস" 'অকালকুসুম' সোহাগ; 
উল্লেখযোগ্য । রাধাঁকশোরমাণিক্য বাহাদুর 'বিশেব কোন গ্রন্য না লিখলেও 
[বাভন্ন সময়ে রাজপারবারের লেখায় সমদ্ধ 'বাঁষক' পান্রকায় 'লিখেছেন । 
এটি রাজপাঁরবারের একটি বার্ধক পাঁত্রকা ছিল । 

রাজকুমারী কাব অনঙ্গ মোহিনী দেবীর রচনার মধ্যে বারচন্দ্রমাণিক্যের 
প্রাতভা পাঁরস্ফট হয়েছিল । তাঁর কাঁবতার ভাষায় ও শব্দ গনবচিনে পাণ্ডিত্যের 
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পরিচয় রয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম কণিকা" । এটি ১৩১১ ব্রিপুরাব্দে 
প্রকাঁশত হয় । তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হলো-_'শোক গাথা, 
প্রীত প্রভতি। শোকগাথা' কাব্যের ভূমিকায় কার 'বিজয়চন্দর মজুমদারের 
উান্ত স্মরণীয় পত্পুরার রাজ পাঁরবারে সরস্বতীর ' বিশেষ কৃপা সঙ্গীতে চিন্রে 
কাব্যে, রাজপারবারের খ্যাতি বঙ্গদেশ ব্যাপী । রাজপাঁরবারের মাহলাগণও 
যে উহাতে অনুরাগিণী এবং কবিত্ব শ্রাতভায় দীপ্তমতী রাজকুমারী অনঙ্গ 
মোহনাদেবীর কাবতায় তাহা প্রাতীষ্ঠত হইতেছে ।” প্রীতির কাবতাগন্লও 
উল্লেখযোগ্য । এগুলি সম্পর্কে গবেষক মোহিত পূরকায়স্থ বলেছেন, “প্রীতির 
কাবতাগ্দাল 'বাভন্ন বিষয় অবলম্বন করে বিচিত্র রসধারায় বাংলা সাহিতাকে 
আভাষন্ত করেছে 1৮১০৫ 


বস্ততঃ প্রণীত' ভ্রিপুরারাজ্যে সাহত্যচচয়ি নানা কারণে উল্লেখযোগা । 
( প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ সাল ) কাবোোর 'উৎসগণ প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-_ 


“তোমার কণ্ঠের সুরে বাঁঁধয়া লইয়া বীণা 
প্রীত তারে 'দিয়াছি ঝগকার ; 
গাহেনা সে অন্য গান তব প্রিয় নাম 'বিনা, 
গতি, প্রীতি, সকাল তোমার” 
এই কাবোর ৩১টি কবিতার প্রায় সকল কবিতায় প্রেমের গভীর ব্যাকুলতা, 
প্রীতি লাভের শ্রবল বাসনা বা প্রকাশ ঘটে । প্রথম কাবিতায় এর সুস্পন্ট প্রকাশ 
ঘটেছে £ 
“ক প্রণীত লভিতে আজ আস 
দাঁড়ায়োছ দুয়ারে তোমার ? 
তুমি জান, হে জগৎ স্বামী 
নাহি যা তৃপ্ত বাসনার । 
প্রত নহে সুখ-রস-পান 
আখ সুদে আলস্যতে লুটে 
প্রঁতরসে তাজা মৃত প্রাণ | 
প্রীতি দীপ্ত বিশ্ব চলে ছুটে । 
যে প্রীতির স্রোত নিরবধি 
শুক চিত্ত রসে সন্ত করে, 
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সৈই প্রীতি অমরার নদী-_- 
প্রবাহিত কর এ অন্তরে” (নিবেদন )। 
প্রীতির উদ্দেশ্য সম্পকে তান বলেছেন__ 
“পুণের নামে যেই অভাগিনী 
পৃঁষ' দুখ, প্রাণ-মাঝে তার) 
গৃহ-কোণে বাঁস কাঁদে অনাথিনী 
উড়ে যাব আমি কাছে তার। 
বুঝাব, প্রীতির লক্ষ বিকাশ, বক্ষে জগৎ.ধরা ) 
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা |” 
( সাধনা, ) পঃ ৩) 
শধ্‌ তাই নয়, তিনি বিশ্বজুড়ে প্রেমকে অনুভব করেন 
“প্রেমের অসীম সিন্ধু মাঝেতে জীবন 
যেন ক্ষদ্রে দ্বীপসম জাগে ; 
কূল উপকূল তার কাঁরয়ে চুম্বন 
উত্তাল তরঙ্গ আসি লাগে 1" 
তোমাতে বিরাজে শুধু করুণা তরল, 
আঁত শান্ত, আত স্নিগ্ধ নীল; 
দর্পণের মত স্বচ্ছহদয় সরল, 
সুগভীর আতি অনাবিল। 
প্রেমের সাগরে ডুবে আম গলে যাই, 
প্রেম হয়ে প্রেম মাঝে থাঁক। 
হে অসীম, হে অনন্ত, এই ভিক্ষা চাই 
রাম মোরে স্নিদ্ধ নীরে মাখ। 
[ প্রেমাসম্ধু পঃ ২৮২৯] 


এই কাব্যেও বৈষ্ণব সাধন। ঠবষয়ক একাট কাঁবতা আছে-__ 
শ্রীরাধার পূব্বরাগ 
। কীর্তন। 
পরাণের কোন গো আমার 
পাঁরতি লূকানো ছিল? 
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কভূ-_ বুঝি নাই কভু- খুজি নাই 
(কোথা) পাঁরাতি ভরিয়া ছিল ? 
(কার) পরশের অণু পবনেতে তনু 
পরশিয়া উল[সল ? 
(ওগো ) দোখ নাই যারে সে কিনা আমারে 
পাগল করিয়া দল । 
(এ) উদ্ছলয়া যায় পীরিতি কোথায় 
মোরে ভাসাইয়া ম্োতে গো 2 
(সেকি) এই নদী দিয়া আসবে গাহিয়া 
ভেসে ভেসে সুখ ম্োতে গো? 
এতখান সুখ লখিয়াছে বাধ রাধার কপালে গো ? 
[ পৃঃ ৩৭] 
মত্যুর অমৃত পাত্রে" যে সুধা তাকে গ্রহণ করব ক ভাবে--এই নিয়ে কাঁবর 
ভাবনা আত সুন্দর ভাবে রূপ লাভ করেছে তাঁর মরণ? কাবতায়-_ 
“এস ওগো, এস এস আমার মরণ । 
এস হে সুন্দর সৌম্য । সুনীল বরণ । 
বাঁজয়া উঠছে শঙ্খ সন্ধ্যার আরতি, 
তুমি এসে হৃদিতলে, মৃদু মন্দ গতি ! 
হেরিব তে!মার শ্যামরূপ িমোহন, 
এসো গো, মহান, মোর তাপ বিমোচন । 
সমস্ত দবস হয়ে গেছে অবসান 
চাহ পথ ক্লান্ত মোর হয়েছে নয়ান ! 
জাঁবনের পর পারে বসি উভরায় 
সতত কে য্ন মোরে ভাকে “আয় আয়। 
কেমনে অচেনা পথে একা ধাব আম 
সম্মুখে ঘনায়ে আসে মসীময়ী যাম । 
গরাঁজ ছ£টছে ডীর্্ম অক্‌ল পাথার-_- 
তুমি বিনা এ পায়ের সাথী কেব আর । 
ঘন+ভূত হয়ে আসে সন্ধ্যার আঁধার । 
দাঁড়াও আসয়ে ধীরে শিয়রে আমার | 
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শ্যামাস্নগ্ধ-গোধূলিতে কবির চরণ, 

এসো সখা, বরবেশে মন্হর বরণ । 

আমরা দুজন যাত্রী অনন্ত পথের 

বাজিছে অধীরে ভেরাঁ তোমার রথের 

হি অন্তপুর হতে পরাণ বধুরে 

অলক্ষে লইয়া যাও অনন্ত সূদূরে ! 

দেখিবে না, জানিবে না, কেহ কভু আর 

পাবে না উদ্দেশ্য খুশাজ এ জগতে তার । 

ফ:টয়া উঠেছে তারা রঙীন আকাশে 

পতাকা চগ্ল তব সন্ধ্যার বাতাসে । 

শিথিলত হয়ে আসে জীবন বন্ধন-_ 

[নামীলত হয়ে আসে অবশ নয়ন । 

সময় হয়েছে এবে সংদূর যাত্রার 

এসো অসামের সাথী, মরণ আমার |” | পৃঃ ৪৪--8৬] 

এইভাবে রাজমধা্দায় প্রীতাষ্ঠিত হয়ে এবং 'ন্রপুরার রাজাদের সাহত্য কর্ম 

দ্বারা পূম্ট হয়ে বাংলা ভাষা উন্নত হর ও ব্যাপকতা লাভ করে । এ ভাষা 
সম্পর্কে 'রাজমালা? সম্পাদক কালীপ্রসম্ন সেনগুপ্ত বলেছেন, পন্রপুরার দরবারী 
সকল ক্ষেত্রে ঠিক বর্তমানকালের বাঙ্গালা সাঁহত্যের ভাষার ন্যায় বিশ্দদ্ধ না 
হইলেও অন্যান্য প্রদেশের আমণাই ভাষার তুলনায় অনেক উন্নত, একথা মত্ত 
কণ্ঠে বলা যাইতে পারে ।” 


জাত উপজাতির সংস্কাতিগত এক্য 

এ জেলার বাঙালী এবং উপজাতি উভর অংশের সংস্কৃতিগত দীর্ঘপথ 
পারক্ুমণ রয়েছে । সংস্কীতিগত মিলনের এই 'দিককে মিশ্র সংস্কীতি বলা যেতে 
পারে। প্রকৃতপক্ষে “এই রাজোর জনতার প্রীত নেহেরুজীর মিকস্ড 
পপুলেটেড' উত্ভতিটি মিথ্যে নয়। তাই আপাত অবয়বে জীবিকার 1ভন্নতর 
চেষ্টায় রন্তের সহযোগে আমরা পরম্প্রকে পুষ্ট করছি, কখনো বা দ্বন্ৰের 
সম্মৃখীন হচ্ছি। মূলতঃ এই ভূখণ্ডের প্রথম দাবীদার বলে ইন্দোমঙ্গোলীয় 
বড়ো পাঁরবারতুন্ত যে উপজাতীয় সমাজের কথা আমরা বাঁল এদের কর্ম চন্তা 
এবং পার্্ববর্তী বাংলার জনজীবনই এই মিশ্রণ কাঁতত্বের অগ্রবর্তী ভূমিকা 


১৭ 


নিয়েছে । তৎসহ একদা সংখ্যা গৌরবে মুসলমান সমাজ, খণ্ড ধারায় মাঁণপুরাী 
সম্প্রদায়, বিক্ষিপ্তপটে হন্দূস্থানী ও নেপালী গোম্ঠী, এদের উপাস্ছীতও এই 
মিলন সেতু রচনায় সহায়ক হয়েছে । বেচে থাকায় উপকরণ, সমাজ ব্যবস্থা 
ও মানস সম্পদ সংস্কৃতি চিন্তার এই যে 'তিন অঙ্গ, এই ন্লিমুখী প্রয়োজনেই 
[ন্রপুরার সঙ্গে বাংলার সংযোগ সাধিত হয়ে এসেছে এবং এই সংযোগের কাল 
মুঘল ভারতের ময় থেকে ।*"উদয়পুরের মহাদেব বাড়ীতে পাঁঠা বাঁলদান, 
[ন্রপুরা স্যন্দরীর মন্দির অথবা চতুদ্দশ দেবতার বাড়ীতে ডিম পুজো দেওয়ার 
রীতি আদিবাসী প্রভাবের কথা বলতে পারে ।**মার্তগ্ালর মুখের গড়নে 
বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব হয়তো কারো কারোর দ্ঠাম্টতৈ পড়তে পারে । হিন্দু 
নামকরণের সঙ্গে মূর্তিগ্লির আদবাসী নামকরণ রয়েছে । চন্তাই যেমন এই 
দেবতার প্রধান পুজক, তেমনি গোষ্ঠীর একজন ।”৯০৬ এই ভাবে এই অগ্ুলের 
মানুষের মধ্যে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠে । 
এই সংস্কীতি জীবন সম্পন্ত, বস্তু সংলগ্ন এবং মানস-সম্ভূত। একেই 
ডঃ সুনাঁতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, “বাংলাদেশে যে সংস্কীতিগত এক্য 
হাজার বৎসর ধাঁররা গাঁড়য়া উঠয়াছে, যে যে বস্তু ধা অনুষ্ঠান অথবা 
মনোভাবকে অবলম্বন করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছে-_নীচে তাহার একটি 
দিগদর্শন বা সধক্ষপ্ত তালিকা দেওয়া হইতেছে ।”১০৭ তালিকাটি পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত ই বি. টেইলারের সমথ নে নগ্বরূপ দর্শাইতে পাঁর-- 
(ক) বস্তুগত নংস্কাঁত 
(খ) অনুষ্ঠান মূলক সংস্কৃতি 
(গ) অতীন্দ্রিয় নংস্কীতি 
বস্তুগত সংস্কাতি মূলতঃ ব্যবহারিক জীবন প্ররাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । 
জীবনপ্রয়াস সুম্টিধর্মী- হস্তশিল্প, যন্ধশিজ্প, বাসস্থান -নিত্যব্যবহার্য জিনিস- 
পন্র এই জীবনপ্রয়াস সম্ভূত । 
মানুষ কাব্যে, নূতো, চিত্রে, আশন্দলোক ও সৌোন্দর্যলোক সৃন্টি করে। 
মানুষের এই স:ন্ট তার ব্যবহারিক জাঁবনের আতরিস্ত ॥ প্রয়োজনের আঁতীরন্ত 
মনোলোকের এই 'চন্তার ফসন্লকে অতীন্দ্িয় সংস্কৃতি বলে । 
আবার কখনো কখনো মানুষের কাজ, গান, নৃত্য, সব একাকার হরে যায়। 
যেমন চাষী মাঠে ধান বুনতে বুনতে আপন খেয়ালে গাইতে থাকে ?কংবা ব্রত 
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অনজ্ঞানে সংগীত, চিত্র ও আচারের সমাবেশ ঘটে । ক্রিয়া নিভভ'র এরপ 
আচার আচরণ ও আমোদ-প্রমোদ্কে অনুজ্ঠানমূলক সংস্কাঁত বলে। 

ডঃ সাধনকৃমার ভট্টাচার্য সংস্কৃতির এই তনরূপকে- ন্রিসগয় বলেছেন-_ 
যথা, দ্রব্যসণয়, 'শিল্পসয়, সত্যস্ণয় । তিনি লিখেছেন--্ুব্যসণয়ে মানুষের 
অর্থনৌতিক চাওয়া-পাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়, 'শিল্পসণয়ে পাওয়া যায় তার 
প্রকাশ ব্যাকুলতার রুপ আর চিন্তা বা সত্যসণয়ে পাওয়া যায় ভাব ভাবনা, 
ও ভ্তান বিজ্ঞানের পারচয় । মোটাম্টি এই তিন উপকরণের হসেবেই 
সমাজের সভ্যতা সংস্কৃতির হিসেব 1৮৯০৮ 

নানা লোকাচার ও স্ত্রীআচার এই অণ্চলের লোকসংস্কৃতিকে গড়ে তুলেছে । 
প্রসঙ্গতঃ লোকসংস্কাতির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন । 

“লোকসংস্কৃতি" শব্দট খুব ব্যাপক অথে" ব্যবহার করা হয় । আমাদের সমস্ত 
জীবনকে কেন্দ্র করে যে চযাঁ তার সমস্তই লোকসংস্কাতির অন্তভূন্ত ৷ লোকসংস্কৃতি 
সরল ও গতানুগতিক । সাধারণতঃ উত্তরাধিকার সন্রেই এগুলি প্রাপ্ত । 
লোকসংস্কৃতি ব্যান্তীবিশেষের দ্বারা সম্ট নয় অথাৎ মননশীল নয় | স্বাভাবিকতা 
এর প্রধান বোৌশম্ট্য । নিরক্ষর জনসাধারণ কোন কিছ; গ্রণ্থিবদ্ধ করে রাখে 
না। ব্যান্তগত অভিজ্ঞতা বা প্রকাশ লোকমুখে প্রচারিত হয় এবং সমাজের 
বহুজনের গ্রহণযোগ্যভাবে গৃহীত হয় । ফলে একাঁট দেশের একাঁটি জাতির 
সামাগ্রক পাঁরচয় লোকসংস্কীতির মধ্যে ধরা পড়ে । লোকসংস্কাতির দুটি 'দিক 
মোঁখিক দক (10100081120 ০410416 ) ও বস্তুগত দিক (009.021:12.1 
০9160:2 )। একে লোকসাহিত্য, লোকনত্যও লোক শিল্প বলা যেতে 
পারে । উভয়ের মধ্যে লোকমানস ও লোকজীবনের ছবি আছে । 

আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনেয় এক 'বিশেষ পায়ে লোকসংস্কৃতির 
প্নজগিরণের শুরু- তার প্রয়াস আজো অব্যাহত । ইংরেজ, পাশ্চাত্য সভ্যতার 
প্রবল আকর্ষণে আমাদের নাড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ 'ছিন্ন করে দিয়েছিল । তাই 
আজ যখন স্বাধীনতার দীর্ঘকাল পরেও একে আরে বেগবান করার প্রয়ো- 
জনীয়তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি বিশ্ব জুড়ে এক অনুশীলন ও 
গবেষণা চলছে তখন আমরা এই বিযয়ে উদাসীন থাকতে পারি না। বস্তুতঃ 
লোকসংস্কৃতির চচঁ আমাদের জাতীয় দায়িত্ব । 

লোক-নত্য-গীত-কথা-নাট্য-বাদ্যশিল্প "চন্রশিল্প বিলুপ্ত হয়ান। তাই 
.আজ এই সব শিল্পের বিকাশের বৃহত্তর পটভূমিতে লোকশিল্পীদের অর্থনীতিক, 
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রাজনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের দ্রুত ও যথার্থ গুরুত্ব দেওয়া একান্ত 
প্রয়োজন । শিল্পা যাঁদ মানুষের মত ভয় শূন্য, মূ্ত চিত্তে বাঁচার সুযোগ 
পায় তবে শিল্পও যথার্থ ভাবে বাঁচবে । 

লোকসংস্কৃতির চচ যত বেশী হবে 'বিশ্বজনদনতা বোধ তত গভীরতর হবে 
এবং প্রসার লাভ কয়বে। কারণ লোকসাহিত্যের বা লোক শিল্পের মধ্যে 
আন্তজীতক এক্য রয়েছে । ব্যাপক চচরি ফলে তা উদ্ধাাাটিত হবে এবং আমাদের 
সংকীর্ণতার বেড়াজাল ছিন্ন করবে । বর্তমান সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় ভেদবহদ্ধির 
দূরীকরণে লোকসংস্কৃতির চচ বিশেষ ভূমিকা নেবে | 

লোক কাঁধ গেয়েছেন__-- 


“নানান বরণ গাভীরে ভাই/একই বরণ দুধ, 
জগৎ ভরমিয়া দ্যেখলাম/একই মায়ের পুত"; 

এই ছত্রের মধ্যেই লোকসংস্কৃতির মূল সুরি ধরা পড়েছে । বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ 
ও মহামিলন গড়ে তোলার প্রয়াসে এর চেয়ে বড় কথা 'কি হতে পারে? ? 

সূতরাং “সমগ্র জনগণের শিক্ষা ও সংস্কীতর মান উন্নয়নের জন্য যে নতুন 
ধরনের সাংস্কাঁতক জাগরণের শপথ উচ্চারিত হচ্ছে তারই বিস্তৃত বহু শোভিত 
প্রেক্ষাপটে লোকসংস্কতির পুনজগিরণের দায়দায়িত্ব সমগ্র দেশের উপর এসে 
পড়েছে । দেশ যাঁদ এই দায়ভার গ্রহণ না করে তবে সবগ্রাসী অবক্ষয়ে লোক- 
সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদগুলিও বনম্ট হবে? 7০৯ 

সমাজ-ব্যবস্থা মূলতঃ কৃঁ্ীভান্তক । ফলে এই সমাজে লোকাচারগুলিও 
কাঁষকে নিভ'র করে গড়ে উঠেছে । ভাত এই রাজ্যের মানুষের প্রধান খাদ্য | 
বহরকমের ধান--এই মাটিতে উৎপন্ন হয় । এখানে 'তিনশ্রেণর ধান চাষ 
হয়- আউশ, আমন ও বোরো । চাউলের ব্যবহার খুবই প্রাচীন, যাঁদও 
কেউ কেউ ধানের জন্মস্থান হিসেবে চীনের কথা বলেন । চাউল থেকে শুধু 
ভাত নয়-_নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য তৈরী হয়, যেমন-_-পিঠা, চিড়া, মুড়ি, খই-- 
এগ্ীল থেকে আবার নানা মুখরোচক খাবারও হয় । 

কষ রক্ষা করার তাগিদেই নানা আচার আচরণ গড়ে উঠে । প্রকৃতপক্ষে 
পুত এবং ক্ষেত কৌমজীবনের এ দুটি নিয়েই নানা ম্যাজিক বা ইন্দ্রজাল 
এবং ব্রত বা অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছে । তাই সেই জন্যই “অনগ্রসর কৃষি সমাজের 
'মূলকামনা শস্য ও সন্তানের জন্যই নানাবিধ ইন্দ্রজালের অবতারণা "**ভূঁমি বা 
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পাথরে সি“দুর দিয়ে প্রকৃতিকে ধতুমতীঁ কঞ্পনা করা হল । প্রকাতির নানা 
ফসল প্রকাতির সন্তানরূপে গৃহীত হল। 'বাভন্ন বক্ষে 'বাভন্ন দেবদেবীর 
আস্তানা কল্পিত হয়ে বক্ষপূজা অনুষ্ঠিত হতে লাগল ৷ পূজিত হতে লাগল 
নানা ফল ও ফসল । বিশ্বাস, সংস্কার, টৌটেম, ট্যাব আদ লোকজীবনের 
সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল । এরই মধ্যে ব্রাহ্মণ ধর্ম ও সংস্কারাদি 
এসে ভীড় জমাল- লোকসমাজ, কৃষিজীবাী সমাজ । তাই শুধু হলকর্ষণের 
জন্যই নয়, বাঁজবপনের জন্য নানাবিধ শাম্ত্রীয় ও অশাম্ত্রীয় আচার আচরণ 
অনুষ্ঠিত হতে লাগল । অনুষ্ঠিত হতে লাগল লোকসমাজের সেই আদম 
ও অকীন্রম ব্রত আচার আচরণাঁদও । 

তাই হলকর্ষণের পরে লোকাঁবশ্বাস অনুযায়ী বাঁজ রোপনের 'দিন 'নাদর্ট 
করতে হয় । যেমন-" 

শ্রাবণের পুরো, ভাদ্রের বারো, 
এর মধ্যে যত পারো?**৪৭ ূ 

বিজ্ঞানের প্রভাব ঘাঁদদও এসব আচার আচরণের প্রভাবকে ক্ষ করেছে__ 
তব: গ্রামের নিরক্ষর মানুষ এগুলি আজো বিশ্বাস করে এবং যারা অবিশ্বাস 
করতে চান-_ গলপ, পরস্পরের মধ্য 'দয়ে এগুলি তাঁদের কাছেতও 
পেশছয় । 

শুধু লোকাচার নয়_নানা বিশ্বাস, সংস্কার ও প্রাচীন মূল্যবোধ 
জীবন ও সমাজকে প্রভাবিত করছে । অবশ্যই সমাজ ও মানবসভ্াযতার 
ক্রমাবকাশের ফলে মানুষ তার প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কার ও মূল্যবোধকে বজ'ন 
করে নতুন জ্ঞান, নতুন মূল্যবোধ ও সংস্কীতির বিশাল পটভীমতে এসেছে-_এবং 
এই অগ্রগমন অব্যাহত রয়েছে । তব আজকের আত সভ্যমানুষও বলতে 
পারে না আদম সমস্ত বিশ্বাস ও সংস্কার ত্যাগ করতে পেরেছে । নানা কারণে 
এই লোক বিশ্বাস, লোক সংস্কার বা সংস্কারের বাড়াবাড়ি খুবই প্রকট | 

আসলে মানৃষের অক্ক্রতা থেকেই নানা সংস্কার ও লোকাঁবশ্বাস জন্ম 
নেয় । আদিকাল থেকে প্রকৃতি নানা কার্যকলাপ, কিংবা রোগ, শোক থেকে 
মুন্তর চিন্তা করেছে, কখনও নিজস্ব পথ খুজে পেয়েছে- কখনও পঃবপ:রদষদের 
প্রচালত পথেই বিচরণ করেছে, কিংবা অসহায়, হয়ে পাঁরদশ্যমান জগতের 
নানা 'কুয়ায় হয় আত্মসমর্পণ করেছে । 

ভারতবর্ষের প্রায় ৭০% লোক নিরক্ষর । ফলে শিক্ষার আলো থেকে 
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বঞ্চিত এ সমস্ত মানুষের জীবনে যে লোক বিশ্বাস ও লোকসংস্কার রাজস্ব 
করবে,__তাতে বিস্ময়ের িছুই নেই। এসব লোকসংস্কার গ্রাম ও শহরে 
িছুটা আলাদা থাকে তবে লোকসংস্কার বা 'বিশবাস 'বিশ্বের প্রায় সবই 
দেখা যায় । যেমন তের সংখ্যাটি অশুভসূচক, এধারণা খুবই ব্যাপক । 
িংবা হি, 'টিকটাক, খাঁলিবলস, বা মঘা, অমাবস্যা, ভাদ্রমাসের পয়লা 
তারিখে যান্রা-এগ্রল যে অশুভ শুধু এ অণুলে নয়। বাংলাদেশ বা 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এ ধারণা রয়েছে । কিংবা সন্তানের নাম রাখার মধ্যেও 
নানা কুসংস্কারের প্রভাব দেখা যায়- যেমন যে সব মাতা পিতার সন্তান মারা 
যায়--তারা তাদের শিশুদের নাম রাখেন মরণ বা মরণী, তোয়ান্যা,* 
ফকির, আঁচাল্লা* প্রভৃতি ৷ ভূমিকম্প বা গ্রহণ সম্পর্কেও নানা লোকবিশবাস 
আছে । কিংবা নানাবিধ 'নিষেধ গড়ে উঠেছে-_-লোকবিশবাসকে কেন্দ্র করে, 
যেমন বৃহস্পতিবার ও রাববার ঝাড় থেকে বাঁশ কাটতে নেই-_কারণ 
বহস্পাতিবার বাঁশের জন্মাদন, রবিবারে বাঁশের জবর হয় । 


[ন্রপুর জাতির মুল্ভাষা উচ্চবিদ্যালয় কিংবা বলেজের শিক্ষায় স্থান না 


পেলেও ভ্রিপয়ায় মুল জনসমাজ তাদের আপন ভাষায় কথা বলে। এ ভাষাকে 
কগবরক' বলে । 


তাদের স্বভাবগত বলাপ্রীতর দিক খুবই উল্লেখযোগ্য । তারা সম্প্রদায় 
[হিসাবেই সঙ্গীত, চিত্রকলা ও কবিতাপ্রয়। এই ন্রিপুরজাতি থেকে উদ্ভূত 
কয়েবজন বিখ্যাত পীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে । এরা হলেন মহিলা 
কাব ও সাহিতিক অনঙ্গমো1হনী দেব, বরবাীঁ দেববর্ন, গায়কশ্রেষ্চ শচীন 
দেববমন, বিশ্ববিখ্যাত চন্রশ্হপা শ্রীধীরেন্দ্রকু্ দেববমন মহামযয়। মু্খাশকপ, 
ভাস্কর্য ও সংগীতে শ্রভূবন ঠাকুর, সংগীতম্ছিপন পলন বর্মন, কিরণ বর্মন, 
জ্যোতিষ বমন, সিনেমা জগতে প্রাথতযশা রাহুল দেববমন। এরা ছাড়াও 
[ন্রপুরার গবভন্ন ভঞলে এই 'ন্রপুর জাতি তাদ্যের এীতহ্য ধরে রেখেছে । 

এদের 

(ক) নিজস্ব নৃত্য আছে। 


* তোয়াম্না _কুড়িয়ে আনা 
আচাল্প1-আস্তাকুড় 
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ত্রপূরা--১২ 


(খ) 'নিজস্ব বাদ্যযন্ত্র আছে (যথা, সারন্দা, খাস, সারিদ্দা, 
তিপনরা ফ্রুট, সংসৃল ) 
(গ) কুটির শিল্প, চারুত্ব ও কারাত্বে নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে । 
এদের এই গৃণরাজর উৎস ছাঁড়য়ে আছে তাদের প্রচীলত সংগীত, লোককথা ও 
প্রতিদিনের ব্যবহৃত প্রবাদ ও ধাঁধার মধ্যে- তাদের কীষজীবনের উৎপাদন 
ব্যবস্থার মধ্যে । 


তারা পাহাড়ে টিলায় বাস করলেও "বাঁভন্ন বাদ্যযল্লসহকারে গান গায়-- 
1নজেদের ক্লান্ত জীবনে কিছু আনন্দ আনে । এরূপ একটি গান নীচে 
দেয়া হলো £ 
«“**মাই সিং সিয়ারি বাংমানি বার যাদম না হারয় 
নূহূর লিয়া 
হাদু লোক দুলোক মিয়ইব নাইখা "** 
যান ইয়া ছিতাম-_ 
শ্্রীআঙ্গাট জুগান পাতাঁপাঁত-" 
অথধ্ি, ঘন কুয়াশা দিগ:দিগন্ত 
আচ্ছন্ন করেছে । 
প্ররকে দেখবার জন্যে 
কত না যত্ন করেছি, 
হায় আমার কোন মতে 
দেখা হলো না। 
তারপর কত চড়াই উত্রাই 
ভাঙ্গতে লাগলাম । 
তব আমার 'প্রয়কে 
দেখা হলো না। 
এখন সারাদিন বসে বসে 
আনমনে 
তাহার শ্রীঅঙ্গ:রীটি ঘসুছি।”১৯১ 
আধূনিক সকল প্রভাব থেকে বহুদূরে বনভূমির ছায়ামাখা প্রান্তরে এরা 
নিজস্ব বাদাষন্্ সুর সহযোগে এমান সব গান গায় । 


১৭৮ 


বর্ণীবন্যাস 


এই রাজ্যে নানা বণ্ণের লোকের বাস। সকলে নিজস্বপ্রথা অনুযায়ী 
বিচিত্র দ্রবা সরবরাহ করে । প্রকৃতপক্ষে এই “*্ব্ণাবন্যাস ভারতীয় সমাজ 
শবন্যাসের 'ভীন্ত। খাওয়া দাওরা এবং বিবাহ বাবহারের বাধ নিষেধের 
উপর 'ভাত্ত করিয়া আর্ধপূর্ব ভারতবর্ষে যে সমাজ ব্যবস্থার পত্তন ছিল 
তাহাকে পিতৃপ্রধান আযর্সমাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধাঁরয়া ঢাঁলিয়া সাজাইয়া 
নুতন করিয়া গাঁড়য়াছিল ।.*এইসব বচিন্ত্র বর্ণ, উপবর্ণ) সংকর বর্ণ) সকল 
কালে ও ভারতববেরি সকল স্থানে একপ্রকার ছল না, এখনও নয় ; সকল স্মত 
শাস্তে সেইজনা এক প্রকারের 'িবরণও পাওয়া যায় না।***সমাজ ও নৃতাত্ত্বিক 
গবেষণার নিধরিণ অনুযায়শ বিচার করিলে ভারতীয় বর্ণাবন্যাস আর্ধপূর্ব ও 
আর্ধব্রাহ্ষণা সংস্কার ও সংস্কৃতির সাম্চলিত প্রকাশ । অবশ্যই এই মিলন 
একাঁদিনে হয় নাই ; বহু শতাব্দীর নানা বিরোধ, নানা সংগ্রাম বিচিত্র মিলন ও 
আদান প্রদ্দানের মধ্য 'দিয়া এই সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে ।৮১১২ এই রাজ্যে 
রাঙ্মণ, ক্ষন্লিয়, কায়স্থ এবং শাঁখারী, মোদক ( ময়রা ) তন্তুবায়, দাস (চাষী ), 
কর্মকার, সুবর্ণবণিক, কৃমার প্রভীতি উপ ও সংকর বর্ণ রয়েছে । 

নানাবর্ণের সমাবেশ হলেও রাজ্যের ধমাঁয় আচরণে বৈষ্বাীয়তা ও 
পৌরাণিকতার সঙ্গে লৌকক দেবতাদের একত্র অবস্থান খুব উল্লেখযোগ্য দিক । 
পন্রপুর রাজগণ ধর্মমতে কেহ শৈব, কেহ শান্ত, কেহ বৈষণব...১১১১৩ ছিলেন । 
পূর্বে রাজপরিবারে বৈষ্বধমেরি প্রভাব 'ছিল। “রাজমালার' মতে মহারাজ 
'দৈত্যের পুন্ন অত্যাচারী ন্রিপুরকে প্রজাদের কাতর আহ্বানে মহাদেব হত্যা 
করেন । পরে পত্র লাভের জনা হারাবতী মহাদেবের আরাধনা করে পনর 
লাভ করেন । এ ছাড়া 'ন্রপুরার যে কুলদেবতা চৌদ্দদেবতা সেখানেও শিবের 
মাথা আছে । শান্তদেবী ন্রিপুরীশ্বরী তো দ্ীর্ঘাদন রাজপরিবারের আরাধ্য 
দেবতা ছিলেন । শীন্রপুরীশ্বরীকে কেন্দ্র করেই ধবসর্জন” নাটক গড়ে উঠে। 
তবে এই পাঁরবারে শেষ 'দিকে বৈষ্ণব ধর্ম আধপত্য বিস্তার করে । রাজধর 
সাঁণক্যের সময়ে ঘিত্যানন্দের বংশধর গোম্বামীগণ রাজবংশকে দীক্ষা দেন, 
কল্যাণমাণিকোর সম্পকে 'রাজমালা"য় দেখা যায় £ 

পনজপনত্র সম্মূখেতে ছিল একস্থান । 
বিষ্ণুর আলয় তাতে কররে স্থাপন ।” 
(রাজমালা £ ৩য় খণ্ড) 
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বীরচন্দ্র মাণিক্যের (১৮৬২-১৮৯৭ ) বৈষ্বধমের প্রতি প্রবল অনুরাগ 
দছল। তাঁর রচিত বৈষ্বপদগুলি একজন বৈষব ভন্তেরই পাঁরচয় ফটয়ে: 
তোলে । তাঁর কৃষ্করূপ বর্ণনা করে লাখিত একাঁট পদ তুলে ধরা হলো £ 
“নল নব জলদ রুচ রুচি রুচির সুন্দর 
পীত ধাঁট কাটিতটে সুসাজে। 
মূকুট পাঁর খাঁচত শিখী পচ্ছে নবমল্িকা 
বক্ষে বনমালা বিরাজে ৷ 
অধরপর বেনু তশহ মিলিত সুখ মোদনে 
মধু মধু মধুর মোহতানে। 
শুনহি পশুপাখা কুল পাখীকুল পুলকিত 
তপন তনয়া বহু উজানে ৷ 
শ্রবণ যুগে মণিমকর গণ্ডে করা ঝলমল 
সেই পয় বিজাঁর নু হাসে । 
মহজে দক: অঞ্চল জাময়া লরশীরুহ 
তাহে কত কুসুমশর ভাসে 
কোল কদমতলে সুলালত 'ন্রভাঙ্গয়া। 
নব অরুণ চরণ অরবিন্দ । 
গোকুলকুল রমণীক মনাসজ সম্রময় 
শেখর 'কি লাঁলত মাতিনন্দ । 
বীরচন্দ্র মাণিক্যের অন্য নাম ছিল ললিতচন্দ্র । তাঁর একাঁট গোরচন্দ্রিকাপদ 


“দেখরে রঙ্গ, 
গৌরচন্দ্র ভোলে অপরূপ ভাবিয়া, 

অনুপরসরূপ নাহিক স্বরূপ 

প্রভাত অরুণ জিনিয়া । 

সুরঙ্গ 'হিন্দোল আতিঝলমল 
কুলয় ভবত মালয়া, 

সঘন আনন্দে করত জয়ধ্বনি, 
যতেক নদীয়া বাঁসয়া ৷ 

কর্‌ নবরসে গৌর কিশোর, 
কুটিল কটাক্ষ রঙ্গিয়া, 
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নদীয়া নাগরা হেরিও মাধুরী 
বিবশ বদনে মাতিয়া | 


ঝুলতাঁহ পহু আনন্দ হিন্দোলে 
কতকোটি কাম 1জনিয়া | 


পহ্‌ গুণগান আনন্দে গাঁওত 
দীন বাঁরচন্দ্র দাঁসয়া |” 
রাজকুমারী অনঙ্গমোঁহিনশী দেবীর প্রথম কাবা গ্রন্হের নাম 'কাণকা” ১৩০৮ 
সালে প্রকাশিত হর । এই গ্রন্হের ভূমিকায় রাজকাঁব মদনমোহন মর লিখেছেন 
“ন্রপুরা রাজ পাঁরবার বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত । গোপীভাব অবলম্বনে আরো 
দুইচারটি'কবিতা লিখার জনা অনুরোধ করি £ আমার উৎসাল্ইে শেষের কবিতা 
কয়টি লাঁখত হইয়াছে |” 


তাঁর কাঁবতাটি নিম্নরূপ £ 
“সখী কে বাঁঝবে আর 


দুঁখনী রাধার 
ব্যাকুল প্রাণের কথা 
ওগো কারে বা কহিব 
কেহ বা শুনিবে 
এ ঘোর বিরহ গাথা । 
আম পাঁরিনে পাগরনে 
আর যে পারিনে 
বাহিতে এ হাঁদিভার 
আমার সুখ ঘুমঘোর 
গিয়েছে ভাঙ্গিয়া 
ছ'ড়েছে হৃদয় তার 1” 
শৈষের দিকে রাধিকা "দারুণ জালা জুড়াতে' মৃত্যু কামনা করেছেন । 
আজি তামরা যামিনী 
চাঁদ বিরহিনী 
আঁধার নিকুঞ্জবন, 
ফেলি দুঃখের শোয়াস 
বেড়ায় বাতাস 
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বন আত 'নরজন। 
দেখ  নীরদ গগন 
সাঁজল সঘন 
চারদিকে ঘোরতম । 
আজ 'নিকুঞ্জকানন 
1বষনাদে মগন 
মম হৃদয়ের গান ।. 
শুন ডাকিছে যমুনা 


কুল কুল কার 
আয় রাই মম কোলে 


তব এ দারুণ জালা 
জড়াবে গো সখা 
আমার শীতল জলে ।” 
তবে যাইগো সজান 
আকুল হাদয় 
জুড়াইতে চিরতরে-- 
আজি সজাঁনলো মম 
পিয়াসত প্রাণ 
1মলাব বমুনা নীরে 1৮ 
রাজপরিবারের উল্লিখিত সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও ন্িপুরার সন্তান অজয় 
ভট্টাচাের দান বাংলা কাব্য সংগীতে নজরুলের পরই উল্লেখের দাবী রাখে । 
শুধু তাই নয়, গীতিকার ও. িন্রপারিচালক হিসেবে অজয় ভট্টাচায, সংরসাগর 
1মাংশু দত্ত এবং গায়কশ্রেষ্ঠ শচীনদেব বর্মনের অবদান স্বীকার্য | 
উপজাতিদের মধ্যে ভ্রিপুরা সম্প্রদার আধক। অনেকের ধারণা এই শাখা 
থেকে বর্তমান রাজবংশের উদ্ভব | ধর্ম অনংস্ঠানে এরা হিন্দুধমের অনুসারাঁ। 
তবে এরা পীঠদেবট পুরী সুন্দরীর সেবা করেন, আবার কুলদেবতার পূজাও 
করেন। এই চতুদ্দশ দেবতার মধ্যে শৈব, শন্তি ও বৈষ্ণব ইত্যাদ্দ সকল 
সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতারা আছেন। ফলে চতুদ্দশ দেবতা শুধু নানা 
কাহিনী, কিংবদন্তীতে সীমাবদ্ধ নয়। এ নিয়ে গবেষকদের নানা সৃচীন্তত 
মত দেখা যায় । চতুদ্দশ দেবতারা হলেন £ 


১৮৭ 


১, হর (শৈব) ৮, বাণী (বাগ্দেবী 
২, উমা (তান্তিক ) ৯১, কুমার (কার্তক ) 
৩. হার (বৈষ্ণবসম্প্রদায়) ১০. গণপা (গণেশ ) 
৪. মা (লক্ষী) ১১. বিধি ক্রক্ধা) 

&. গঙ্গা (ভাগীরথন ) ১২. ক্ষিতি (পাথবাী ) 
৬, শিখ (অগ্নি) ১৩. অবাঁদ (সমুদ্র) 
৭. কাম ১৪. হিমাদ্র 


অবশ্য এই চৌদ্দ দেবতা শুধু রাজ পাঁরবারে নয়, ন্িপুরাবাসীঁও আরাধ্য 
দেবতা, এই র:জ্যকেও চোদ্দ. দেবতার জায়গা হিসাবে 'চিহিন্ত করা হয় । 
প্রথমে ত্রিপুরার রাজধানন 'ত্রিবেণী নগরে ( ন্িবেগ রাজ্য ) চতুর্ধশ দেবতাকে 
স্থাপন করে। পরবন্তাঁ সমরে উদয়পুরে আনা হয়। উদ্য়পুরের প্রাচণন 
জীর্ণ মান্দিরটি এখনও আছে। পরবস্তী্কালে বর্তমান হ্থান, পুরাণ 
আগরতলায় আনয়ণ করা হয়। চৌদ্দ দেবতার 'াশেষ কোন অবয়ব নেই-_ 
শুধু চৌদ্দাট মাথা আছে। তেরটি মাথা অন্টধাতুর, শুধু শিবের মাথা 
রোপ্য 'নিমিতি। 
সংস্কৃত 'রাজমালায়' উত্ত দেবতাদের নাম £ 
“হরোমা হরিমা বাণী কুমারো গণনা বিধি । 
ক্ষাব্ধি গঙ্গা শিখীঁকামো হিমাদ্রিশ্চ চতুদ্দশিঃ |” 
আরেক জায়গায় £ 
“শাঙকরণ শিবানী মুরারিং কমলাং তথা । 
ভারত কুমার গণেশং মেধসং তথা ॥ 
ধরণীং জাহুবীং দেবীং পয়োধিং মদনং তথা । 
হতাশণ গণেশণ দেবতাঙ্গঃ শুভাবহাঃ ॥ 
বাংলায় রাজমালায় অছে £ 
মহাদেবাবাধ কহে শুনে মন্নিগণে | 
করপুটাঞ্জাল হইয়া শুনে সব্বজনে | 
হর উমা হরি মাবাণী কুমার গণেশ । 
বর্ম পৃথবী গঙ্গা অব্ধি আগ্রযে কামেল । 
হিমালয় অন্তে করি চতুর্দশ দেব । 
অগ্রেতে পূজিব সূর্য7, পাছে চন্দ্রসেবা । 
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পুরানো আগরতলায় এখনও চতুন্দশ দেবতার পৃজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে 
এবং এর বোশলন্ট্য ভ্রিপুরাবাসী ও বাহরাজোর লোকদের আকর্ষণ করে। 

তব “পুরাণো আগরতলার চতু্দশ দেবতার মন্দিরটি দেড়শো বছরের 
বেশি পুরাণো কিছুতেই নয় । সাধারণ দো- চালা বড় পাকা ঘর। সংলগ্ন 
বারান্দা আছে । সামনে নাটমণ্ডপ, বালর বালির সরবাবব আয়োজন আছে । 
মণ্ডপের সামনে বড় প্রাঙ্গণ এবং তার সামনে বিরাট দীঁঘ, প্‌জার্থাঁ 
ও বাঁলর পশুদের স্নান করানো হয়। মন্দিরের পিছনে প্রবীন প্রধান 
পুরোহিত (চন্তাই উপাধধারণ এবং ক্ষীন্রয় রাজবংশ সম্ভূত বলে দাবীদার, 
আসলে বৃভ্তিভোগী ) এবং অন্যান্য পুজারীদের সপারবার আবাসস্থল । 
নাটমণ্ডপের একদিকে গাছতলায় (আদিতে নাক গাছটি শিমূল ছিল) 
টিনের চালা বেধে বুড়োবাবার ( বড়াম -* বড়ম "বুড়ো - বুড়োবাবা ) থান । 
কাঠের ফট দেড়েক লম্বা, মনুব্যমর্তর আদলে তৈরী, চোখ মুখ নাক কিছু 
নেই_ অনেকটা অবনীন্দ্রনাথের কাটুম কুটুম শিল্পকরের মত । বুড়োবাবার 
পায়ের কাছে পাথরের একটি ব্যাঘরপদ, পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট থাবা-__ফুটখানেক 
লম্বা । মূর্ত কান্ঠ অবয়বে এবং ব্যাঘপদে সিদুর ফল বেলপাতা দিয়ে 
নিত্য পূজা হয়। পুজারী গাঁসিম সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষ । চতুদ্দশি 
দেবতার পূজার আগে বুড়ো বাবার পূজা হয় । বাঁশের পানে জল ঢেলে প্রথমে 
বুড়ো বাবাকে স্নান করানো হয়-তারপর পূজা । একই ভাবে চোদ্দ 
দেবতাকে স্নান করিয়ে পূজা দেওয়া হয় । ধাতু নামত পান্রের জলও পরে 
ঢালা হয়। মনে হয় পরবর্তীকালের এটি আধুনিক সংযোজন প্রয়াস । চোদ্দ 
দেবতার মন্দিরের বারান্দায় এককোণে চক্রবর্তী উপাধিধারী এক অশীতিপর বহ্ধ 
বাঙালী ব্রা্ষণ পুরোহিত দৈনিক চণ্ডীপাঠ সহ ব্রাহ্মণ মতে পূজার্চনা করে 
থাকেন । চতুন্দ্শ দেবতার মান্দরের মধ্যে কিন্তু ব্রা্ষণ পুরো হতের প্রবেশ 
নাষ্ধ। নিত্য ও বিশেষ পূজায় চণ্ডাই সম্প্রদায়ের পুরোহিত ছাড়া মন্দিরের 
ভেতর অন্য কারো প্রবেশ নিষিদ্ধ । ক্ষীণ আলোকে চণ্ডাই পুরোহিত প্রথমে 
বাঁশের পাত্রে জল 'নিয়ে অভ্যন্তর ভাগ ধুয়ে মূল মৃর্তকে স্নান করান । যতদূর 
দেখা গেছে (আলোক চিন্রের অনুমাতি নেই ) ফট দেড়েক লম্বা আধফুট চওড়া 
কাল পাথরের দাঁড়ানো পুরুষমনর্ত, দেহের উপরের অংশ হয় ভগ্র কিম্বা 
কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকায় দৃশ্যমান নয়। মূর্তিটিকে ঘিরে পাথরের সপ্ত 
অশ্ববাহী সপ্ত সারথী মূর্ত । সম্মুখে দুই পাশে উধা ও প্রত্যষের মূর্ত । 
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মূর্ত্‌টির ঢাকা অংশের ওপরে একটি কাঠের সুদৃশ্য পোঁটকা। পেটিকাঁটিও 
কাপড় 'দয়ে ঢাকা । ঢাকা কাপড়ের উপর হর, হার ও পার্বতী 'তিনাঁট মুখ 
শায়িত। 'নিত্যপৃজায় স্নানের পর বাদ্য বাজনা সহ পূজারাত সম্পন্ন হয়। 
আরতির পর ছাগল বা অন্য কোনো প্রাণী বাল দেওয়া হয়। দৈনিক পণ্চাশ 
যাটজন স্থানীয় পূজার্থী পূজা মানত অঞ্জালদান ও প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
চণ্ডাই পুরোহিতরা পূজাবিধি, মন্ত্র বা দেবতার আরাধনা পদ্ধাতি সম্পর্কে 
কোন কিছুই প্রকাশ করতে চান না ৮১১৪ 

ত্রিপুরার লোকজীঁবন, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিস্তত আলোচনার অপেক্ষা 
রাখে । অল্প পরিসরে আত অল্প আলোচিত এই 'দিক'টির প্রতি সুধাঁজনের 
1বাশেষ আগ্রহ সূন্টির জনা এই আলোচনার সূত্রপাত । আশা করি, আগামী 
[দনে এই বিষয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা হবে । এই খণ্ডে ভ্রিপুরার লোক 
সাহিত্যকে গভীরভাবে উপলাব্ধ করার জন্য লোক জীবনের বিস্তৃতরূপ তুলে 
ধরা হয়েছে । সামাগ্রক আলোচনায় দেখা যায়--এই রাজ্যের অধিকাংশই 
বাঙালী এবং 'ন্রপুরায় এই সমস্ত উপজাতিদের সামগ্রিক উন্নতির জন্য এবং 
জাতি হসাবে উন্নত হওয়ার জন্য নানাবিধ সাধু প্রচেন্টা গ্রহণ করা হলেও 
সাংস্কাতিক দিক দিয়ে অনস্বীকার্ধভাবে “অনেকখানি বাঙালীত্ব ঘটেছে অথাৎ 
এরা অনেকখানি বাঙালী সংস্কৃতি গ্রহণ করেছে ।”১১৫ পরবর্তী লোক- 
সাহত্যের আলোচনায় বাঙালী জীবনধারাই মুখ্যস্থান লাভ করেছে । 
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এ পৃঃ ১৮১৯ 
পূর্বভারতের সংস্কৃতির সংহতি £ ডঃ মহেশ্বর নেওগ। 
বাংল! পাহিতে)র রূপরেখা £ গোপাল হালদার পৃঃ ১৫১ 
আসামের লোকসংস্কৃতি £ যোগেশ দাস । পৃঃ ৩৫ 
পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি £ প্রফেসর পিয়ের ব্যসানত । পৃঃ € 
রাজমালা ; কৈলাসচন্দ্র সিংহ £ ২য় পুনমুন্রন । পৃঃ ৫৯ 
ত্রিপুরার রূপকথা! ( ত্রিপুর! সরকার গ্রকাশিত ) অবলছনে। 
প্লাজমালা” ( কৈলাসচন্দ্র সিংহ ) অবলম্বনে । 
ত্রিপুরার ইতিহাসের রূপরেখ! £ ড: জগদীশ গণচৌধুরী । 
বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম £ শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত । পৃঃ ৭৮ 
এ প্‌ ৬৬ 
এ পৃঃ *৯ 
বাংলার ইতিহাস £ রমেশচন্দ্র মজুমদার । ১ম খণ্ড পৃঃ ১৮ 
এ পৃঃ ১৭ 
রাজমালা : কৈলাসচন্দ্র সিংহ । পৃঃ ৬৩ 
এ পৃঃ ৪৮--৪৯ 
এ পৃঃ৬৪ 
শাটআাণে, 001006) 00০2১85৪ 2 টব £. 2২০ 010001)0' 


ত্রিপুরার ইতিহাস । কে. পি. দত্ত। পৃঃ « 
রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা | ত্রিপুরা সরকার | পৃঃ ৪১৯ 
এ পৃঃ৩৪ 
এ পৃঃ ১৬ 
অধুনা গুধ “রবি, পত্রিকা । ২য় বর্ধ, চতুর্থ সংখ্যা । 
রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা পৃঃ ১৬ 
“ভারতভাস্কর” অনন্ষ্ঠানে কবির বাণী থেকে। 
'রবি' হয় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা । 
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্রিপুরা রাজ্যে ত্রিশ বৎসর | ধর্মনগর বিভাগ । ব্রজেন্্রন্্র দত্ত। 
রাজমালা। কালীপ্রসঞ্গ সিংহ । পৃঃ ৬২ 
প্রাচীন বাংলার গৌরব । হুরপ্রপাদ শামী । পৃ: ৪৫-_-৪৬ 
এ পৃঃ ৪৫ 
নাথপস্থ : কল্যাণী মল্লিক পৃঃ € 
প্রাচীন বাগুলার গৌরব £ হরপ্রসাদ শাস্ী পৃঃ ৩৫--৩৭ 
নাথপন্থ ঃ কল্যাণী মল্লিক পৃঃ ১০ 
রাজমালা । কালীপ্রসন্ন সিংহ । পৃঃ ৬২ 
অরিপুরার স্থৃতি। সমরেক্র চন্দ্র দেববর্ষন। পৃঃ ৭২ 
স্থৃতি বিজড়িত পিলাক সভ্যতা । একটি সমীক্ষ। ৷ (প্রবন্ধ) 
আশীষ কুমার বৈদ্য। 
“ত্রিপুরার শ্থৃতি' অবলম্লে | 
এ পৃঃ ৭৯৮০ 
উনকোটি মুত্তি প্রলঙ্ে। ডঃ স্প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় । 
অমলী্বাট নিবাণী ( সাবরুম) শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চৌধুরী মহাশয়ের 
নিকট থেকে সংগৃহীত । বয়স--৭৩ 
10008 00109500060 48865, টব, 0২, 2০5 01700901205, 
[752 
মন্থঘাট নিবাসী শ্রীযুত গৌরাঙ্গণীল মহাশয়ের নিকট প্রাঙ্ত। বয়স-৪৩ 
ভরপুর! দর্পন | ২৫শে মার্চ ৮০ 
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রতনমণির গান ও রিয়াং বিদ্রোছের আধ্যাত্মিক পটভূমি । শ্রীতড়িৎমোহন 
দাশগুঞ । 
দৈনিক দেশের কথা-_২ ১শে মার্চ ১৯৮০ 
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ত্রিপুরার বন্যপ্রণী সংরক্ষণ প্রসঙ্গে । ক্ষিতিশ দাস (প্রাক্তন মন্ত্রী) 
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আরণ্য সংস্কৃতি : আবদুম সাতার । পৃঃ ৪৫ 

এ পৃঃ ১০৬ 


১৮৪ 


৮৫। ত্রিপুরার উপজাতি ঃ সাঁওতাল । (ডঃ এস, বি. সাহা! ) অঙ্থদরণে। 

৮৬। আরণ্য সংস্কৃতি £ আবহুস সাত্তার । পৃঃ ২৯ 

৮৭। খণ্বীকার £ কমলকুমার সিংহ । ব্রিপুরার প্রাসীন ইতিহাস ও সংস্কৃতির 
আলোকে ত্রিপুরার আদিবাসী । 

৮৮। কগবরকের জন্য-_-বাংল! হরফ কেন চাই? দশরথ দেব্‌। 

পৃ ৩-৪ 

৮৯। জনশিক্ষ! সমিতির এঁতিহা £ স্থুধন্য দেঁববর্মী । 

৪৯০ | ভারতের আদিবাসী £ 'হবোধ ঘোষ পৃঃ ১৯২১ 

৯১। কগবরকে জন্য বাংলা হরফ কেন চাই? 

৯২। 00100691000 78000017150) 17) 361162] 8190 00025 $ 
10, 10161020600061 

৯৩। আরণ্য সংস্কিতি। আবছুদ সাত্তার । পৃঃ ৮৫ 

৪৪।17106 01591210০01 ০621০ 1, 0) 03. হাহা, [44] 

৯৫। আরপ্য সংস্কৃতি । আবদুস সাত্তার | পৃঃ ৪০--৪১ 

৯৬। [সীমান্ত বাংলার লোকযান। স্ধীরকুষার করণ । 

৯৭। 4৯ 50005 0: 00০ 11807) 2170 ০1080120107 10 006 00101 


01605 06 1110019) 85 10120001206 0: [২55281:01) 


১409 

৯৮। এঁ পৃঃ ২০ 
৯৯। ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সমাজ অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঃ জগৎজ্যোতি 
রায়। 


১*০। ব্রিপুরার জনসংখ্যা ন্ধপাস্তরের প্রেক্ষাপট £ অনস্তকৃষ্ণ ধর । 
১*১। ত্রিপুরায় জাতি উপজাতি সমাজ অর্থনৈতিক সম্পর্কঃ জগৎজ্যোতি 


রায়। 
১*২। জন জাতীয় ত্রিপুরী £ অর্থ নৈতিক রূপান্তর । এন. আর. দত্ত । 
১০৩। 70601, ৪ 0০916 0: 0০০91291101 £ 2-168 
১*৪। ত্রিপুরার বাংলাভাঘ। ও সাহিত্য । মোহিত পুর্রকায়স্থ । পৃঃ € 
১০৫ । এ পৃঃ ১৪৫ 


১৪৩ 


১০৬ । 


১৩৭ । 
১৩৮ । 


রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতির রূপরেখা--ধবলকৃষ্ণ দেঁববর্মা । 


ভারত সংস্কৃতি । স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ১১২-_-১১৫ 
নাটকের রূপরীতি প্রয়োগ £ সাধনকুমার ভট্টাচার্য । পৃঃ ৩২ 


১*৯। ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতির পরিচয় ( লেখক ) ভূমিকা । 


১১৬ | 
১১১ । 


১১২ । 


১১৩। 
১১৪ । 
১১৫। 


বাংলার মুখ আমি দেঁখিয়াছি। শংকর দেনগুধ । পৃঃ ৩৭৫ 
শ্রীবীরেণ দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও অনুদিত । 
বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)! নীহাররগুন বায়। 


পৃঃ ২৬৭--২৭৭ 
বাংল। সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড )। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
ত্রিপুরায় চতুর্দশ দেবতা £ প্রমোদ মুখোপাধ্যায় । 
ভারতের আরিবাশী  স্থবোধ ঘোষ । পৃঃ ২*২ 


১৪৯১ 


